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মুখবন্ধ 

আত্মানং বিদ্ধি--“আত্মাকে--নিজেকে জানো) এ কথাটি আধ্যাত্মিক এবং 
জাগতিক উভয় ক্ষেত্রেই উপলবির বিষয় । সানবদেছে আত্মার অবাস্থিতি যেষন 
এষ, দ্ব স্ব দেশের মধ্যেও আত্মার অধিষ্ঠান তেমনি সত্য | স্বদেশের সেই আত্মাকে 
উপলব্ধি করা কেই দ্নেশাজ্মবোধ বলে। নিজ দেশকে তালোবাসায় কথা বলা হয় । 
দেশের মান্থবকে ভালোবাসতে হলে, সর্বাগ্রে ভাকে জানতে হয়। ভার ইতিহান 
যেমন জান! প্রয্বোজন, লে ফ্বেশের দর্শন ও স্থৃতি সম্পর্কে জান লাভ প্রয়োজন । 
দেশের জনগণ পুরুষান্ুক্রমিক কোন্‌ ভাবধায়্ার উত্তরাধিকারী, তার সমগাজ- 
ব্যবস্থা! যুগ যুগ ধরে কোন্‌ পর্থে এগিয়েছে এ সকল জানা, দেশের মাসছয সম্বন্ধে 
সমগ্রভাবে ধারণ! কর! প্রয়োজন । অতীতকে না জানলে, বর্তমান গড়ে তোল। 
যায় না। কোন কিছু গড়তে হুলে তার ভিত্তি প্রয়োজন । ছ:খের বিবয়, আমরা 
ভারতবালী, নিজের দেশকে জানি না! । আমরা একটা প্রাচীন সত্যতার উত্তরা- 
ধিকারী $ তুলনায় সে কত প্রাচীন, কি ভাব বৈশিষ্ট্য, কোন্‌ ভাবধারা যুগ যুগ 
ধরে আমরা বহন করে চলেছি এ সবই জান! প্রয়োজন--তা৷ হলেই তে বহতা 
আলসবে, ভালোবাস! জঙ্মাবে। 

আমামের পরম প্রিষ্বকবি রবীন্রনাথ-- ভারতবর্ষে জন্মেছেন বলে নিজেকে 
সৌভাগ্যবান মনে করতেন! তিনি লিখে গেছেন, “আমি তারতবর্কে ভালো- 
বাসি-_এ ভূপ্রন্কৃতিকে প্রতিম। জ্ঞানে পূজা করি বলে নম্ব-_-আমি তালোবাসি-_ 
ভারতবর্ষ ভার মহান সন্তানদের প্রজালোকজাত মহান বাণীকে বন্যা বিধবজ্ত 
কালের মধ্যেও রক্ষা করে এসেছেন এ কারণেই । *"" এ ফেশেরই প্রাচীন 
খবিগণ, বিশ্বে অফূতের পুক্রগণকে সম্বোধন করে যে আশ্চর্য ত্য জ্ঞানের লন্ধান 
রেখে গেছেন তার জন্তে |” সে জ্ঞানের উৎস কোথায়? সেই খাবিগণ কোন্‌ 
সময়ে আবিদ হয়েছিলেন? কোন্‌ ভাবধার! বশে সে জ্ঞানের উত্তব, লেই 
সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাস জান! প্রয়োজন । 

বৈচিত্র বজায় রেখেও তার মধ্যে এক্যবোধ, ভারতীয় সভ্যত! দেখিয়েছে । 
কি করে পাশাপাশি তিন ধর্মাবলম্বী মান্য হানাহানি না করে সহজ সহজ বৎমর 
ধরে সহবাস করতে পারে, প্রাচীন ভারত তা দেখিয়েছে । সহিফুত।, গ্রসিষুঃত 
প্রভৃতি জাতিগত বৈশিষ্ট্য কোন্‌ গুণে অর্জন করেছিল, এ সকলের ইতিহাস জানতে 
পারলে দ্বেশের শ্লান্থষের মধ্যে এক্যবোধ আপনিই জল্মাবে। ভগিনী নিবেদি 
বলতেন, “নিজ সামর্থ্যে বিশ্বাস থেকেই বেরিয়ে আলে জাতির যূল শক্তি-আর 
এ বিশ্বান, পূর্বপুরুষদের গুণ গৌরব সম্বন্ধ থেকে ন্বাতাবিকভাবে জন্ম নের এই 
আশাস- অতীতে যা করতে পেরেছে তবিস্ততেও সে তা করতে সমর্থ ।” 


একদা ছোটবেলায়, বঙ্গভঙ্গ ব৷ হ্দে্ী আন্দোলনে যোগ দেবার এবং করেক 
বদর জাতীয় বিভ্ভালয়ে শিক্ষাগ্রহণের সৌভাগ্য ও স্থযঘোগ আমার হয়েছিল। 
নে 'সময়ে'জাতীয় বিষ্ঠালয়েক্স শিক্ষকগণের কাছ থেকে শুনে মনে গেঁথেছিল-_ 
আমরা আমাদের দেশের যে.-প্রাচীন ইতিহাস পড়ি তা বিকৃত; ইদ্দোযোপীয় 
এতিহাদিকগণ কর্তৃক প্রচান্লিত কতকগুলো অনত্য তথ্যের ভিত্তিতে তা৷ রচিত? 
আঙাদের দেশের প্রকৃত পরিচয়, আমর! তা থেকে পেতে পারি না। পরে, বি. এ, 
ক্লাসে. ইতিহাস (ভারতীয় ) পড়তে গিয়ে তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করি। মনে 
ইচ্ছা! জেগেছিল, এ সম্পর্কে গবেষণা করে প্রকৃত সত্য উদঘাটন করবার । 'বাজ- 
নাতির '্আাৰর্তে পড়ে, জীবনের নান! ঘাত-প্রতিধাতে সেই ইচ্ছা কার্ধে পরিণভ 
করতে পারিনি । জীবনের শেধপ্রান্তে এসে কলম ধরেছি বটে, কিন্ত যথেষ্ট 
বিলম্ব হয়ে গেছে । আমি নিজে পণ্ডিত নই, প্রাচীন বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষায় 
আমার দখগও নেই। যে নকল পুখিপত্রের সহাক্ঈতা প্রয়োজন, অর্থাভাব এবং 
857855034 পারি নি। তা সন্ত 
প্রচেষ্টায় বিরত হইনি । 
আমি পল্লবগ্রাহী, নানাস্থান থেকে সংগ্রহ করে একত্রে সাজিয়েছি মাত্র। 
এ পুস্তক কোনদিন. প্রকাশিত হবে তা ভাবিনি । কোথা থেকে কোন্টি সংগ্রহ 
করেছি তা সম্পূর্ণ স্মরণে নেই, সব লিখেও রাখিনি | এই পুস্তক রচনায় যেসব 
পুস্তকের সহা্নতা গ্রহণ করেছি, যতদূর ন্ম্নণে আছে তার মোটামুটি ভালিক এ- 
পুস্তকের শেষে দেওয়। হলো 1 তা ছাড়, এ পুস্তকের স্থানে স্থানে, কোন্‌ তথ্য কোন্‌ 
উত্ন থেকে উদ্ধৃত কর! হয়েছে, পাদটীকা আকারে তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে । 
আমার এই পুস্তক যদি অন্দন্ধিৎস্থ মনে আগ্রহ জন্মাতে পারে এবং এ সম্পর্কে 
আরও গবেষণায় উদ্বদ্ধ করাতে পাবে তাহলে আমায় এই পরিশ্রম পার্থক মনে 
করব । সব শেষে উল্লেখ্য, আমার 'লেখাটি পড়ে শ্রীযুক্ত হিরগ্নয় বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে একটি ভূমিকা! লিখে পাঠান এবং লেখাঁটিকে পুস্তকাকারে 
প্রকাশের 'জন্ত উৎসাহিত করেন। সকৃতজ্জ চিতে তার নিলি এ গ্রন্থে 
সর্িবেশ করেছি । 
এই গ্রন্থ হয়তো কোনদিনই দি রন রনর্কালানার 
শ্রমিকনেত৷ দ্বগাঁয় দেবেন সেনের ভ্রাতু্প-জ আমার অঙন্জগ্রতিম শ্রীরজিতকুমার 
৫সনগুগ সর্বদায়িত্থে এই কাজের .তার গ্রহণ 'না'করত্েন। তার বু নিষ্ঠা ও 
লততার জন্য তায় কাছে আমি কৃতজ্ঞ । 
খগ্েজলাখ দালগগ্ 


[ঞ] 


ভুমিক 

বর্তমান সন্দর্ভের লেখক শ্রীথগেন্্রনাথ দাশগুধ একজন দ্বনামধন্য ব্যকি। 
দেশের ম্বাধীনতা-আন্দোলনে তিনি একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। 
হ্বধীনতা-উত্তর যুগে তিনি পশ্চিমবঙ্গের একজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা 
ছিলেন। দীর্ঘকাল তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ..মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
সম্প্রতি প্রবীণ বয়সে সক্রিয় .জীবন হুতে অবসর গ্রহণ করে তিনি গবেষণায় 
কাজে মনোনিবেশ করেছেন। তার গবেষণার ক্ষেত্র ভারততত্ব। বর্তমান ক্ষেত্রে 
নি িদেররি রান তথ্য সংগ্রহ করে বর্তমান ১০ 
রচনা করেছেন। 

বর্তমান সন্দর্ভের আলোচ্য বিষয় যাকে ভারতেন্ন আর্ধ সংস্কৃতি বল! হয়, তার 
সঙ্গে জড়িত কতকগুলি প্রশ্ন । নেই প্রশ্রগুলি হুনির্দিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য তথোর 
অভাবে বেশ দুরূহ । ফলে তাদের নিয়ে বিভিন্ন গবেষকের মধ্যে বিতর্কের স্যাি 
হয়ে বিষয়টি আরও জটিল হয়ে উঠেছে । এ বিষয়ে, এ পর্বস্ত আবিষ্কৃত বিডি 
তথ্যের ভিত্তিতে কতকগুলি সিদ্ধান্ত ইতিহাসে গৃহীত হয়েছে! বর্তমান লেখক 
সেই সিদ্ধান্তগুলি স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত নন; প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি 
প্রতিপাস্থ স্থাপন করেছেন । 

তার প্রতিবাদের তা্পধ বুঝতে হলে বর্তমান ইতিহাসের গ্রন্থগুলিতে হে 
সিদ্ধান্তগুলি স্বাকৃতি লাভ করেছে তাদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার প্রয়োজন 
হয়ে পড়ে। এ পর্যস্ত যত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, তার 'ভিত্তিতে তারততত্বাবিদ 
হুইলার (%1)০61৩1) ও পিগোট (88800) কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন । 
তারা বলেন, ভারতের আর্ধ সংস্কৃতি, ভারতের বাছির হতে. আগত এক স্ৃতঙ্ 
মানবগোষ্ঠীর (09০৩) সংস্কৃতি। তাদের আগমনের পূর্বে গ্রীন্টপূর্ব তিন সহম্াকে 
একটি' উচ্চতর মানের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, যার ধ্বংসাবশেষ হারাঙ্মা ও 
মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া যায়। আর্ধগণ, উত্তর-পক্চিম 'ছুতে এসে শরীস্টপূর্ব ছই 
সহম্রাবের প্রারস্তে এই প্রাচীনতর সংস্কৃতির যারকদের পরাভূত করে 'পঞ্চনদীতে 
বসতি স্থাপন করে। এই অভিযানে ইঙ্জ এক মৃখ্য ভূমিকা গ্রহণ 'বরেন। পরাজিত 
জাতির সহিত যুদ্ধে তিনি বন্থ দুর্গ ধ্ংস'করেন বলে তাকে পুক্চ্মর নামে ভূষিত 
করা ছয়। পরবর্তীকালে আর্ধদের সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের সংঘর্ষ হয়। এরাই 
খকবেদের জস্থ্য বা দাস নামে বণিত। বার্সার কা 
শতাঙ্ধীতে বেদ বচন! করেন। 


দেখ! যাবে বর্তমান সন্দর্ভকার এই সিদ্ধাস্তগুলি একেবারেই গ্রহণ করেননি । 
এর পরিবর্তে তিনি কতকগুলি নিজঙ্ প্রতিপাদ্য স্থাপন করেছেন৷ তার্দের একটি 
সংক্ষিত বিবয়ণ এখানে দেওয়। হেতে পায়ে । 

ভার অগ্তম মূল প্রতিণাদ্ক হলো, আর্ধরা বাহির হতে আলেনি। ভাবা 
আদিম কাল হুতে ভায়তের মান্য । আর্ধ শব, একটি পৃথক মানবগোতী (18০৩) 
হুচিত করে না। তা একটি গুপহাচক শব । অস্ুন্বপভাবে, ঘাদের খখেছে 
ঈন্থ্য বা! দাস বল! হয়েছে, তান্বাও ব্বতজ্জ মানবগোী (9০০) নর | তাত! বৈদ্দিক 
ক্রিন্ার বিরোধিতা! কয়তে বলে তাদের দন্থ্য বলা! হতে! । উত্তয়েই একই 
মানবগোষ্ীর অন্বতূক্ধ। তিনি আরও বলেন, সংস্কৃত ভাষার সহিত ভারত- 
ঝুরোপীয় গোষ্ঠীর ভাষাগুলির সাদৃশ্ঠ এটা হৃচিত করে না যে, এই ভাষাগুলি যারা 
বাৰহার করে তাষের পূর্বপুরুদেক্ প্রাচীনকালে তারতের বাছুরে এক সাধারণ 
আবাসভৃষি ছিল। কারণ, এ পর্যন্ত প্রত্থতাত্বিক গবেষণা! তাদের কোন আদিম 
বাষস্থান আবিষার করে দিতে পায়ে নি। অতিরিক্ত ভাবে দ্নেখা হায়, 
প্রাচীনকালে বিভিন্ন মানবগোচীয় দেশাস্তর গমন ঘটেছে পূর্ব হতে পশ্চিমে, 
পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে নয়। 

লেখকের আর একটি যূল প্রেপঠিপান্ত হলো, হারাগ্গা সংস্কতি--বাহির হতে 
আগত শক্রর আগমনে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি । তা এক ব্যাপক ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত ছিল 
এবং ধীরে ধীরে ক্ষরপ্রাপ্ত হয়েছিন। প্ররুতপক্ষে ত! তারত-সংস্কৃতিয় অঙ্গীভূত 
একাটি যুগের মত এবং সম্ভবতঃ বৈদিক লংস্কৃতির সমসামস্িক । এই প্রসঙ্গে তিনি 
বলেছেন, ইজকে “পুরন্দর়” নামে ভূষিত কনা হয়েছিল রূপক অর্থে। তিনি 
ষেধকে আঘাত করে বৃত্রর্ূপ দৈত্যকে ধ্ংদ করে বারিবর্ষণ লংঘটিত করেন। 
দ্বেবতা হিসাবে এটি তার যুখ্য ভূষিকা । তিনি মেধের করিত ছুর্গ ভাঙেন ৰলে 
তার এই নাম। 

লেখকের ধারণায় খথেছের রচনাকাল, গ্ীস্টপুব তৃতীয় সহল্াৰের পূর্বে স্থাপিত 
₹ওয়। উচিত। শতপথ ব্রাহ্মণে নক্ষত্র লঙ্গাবেশের ঘে বর্ণনা! দেওয়া! আছে তার 
ভিত্তিতে এই গ্রন্থের রচনাকাল পীষ্টপূর্ব ৩*** অব নির্ধারিত করা হুয়। গ্রীক 
রাজদূত মেগাস্ছিনিস চন্রগুগ মৌর্ধের পূর্ববর্তা ১৫৪ জন রাজার নাষ পেয়েছিলেন । 
পুযাণে যে রাজাদের নামের উল্লেখ আছে, তানের সংখ্যা অন্গুরণ | ন্তরাং এই 
তথ্যের ভিদ্িডে, চজগুপ্ত হতে বৈবদ্বত যু পর্বন্ত ভিন হাজার বদরের অনুদান 
করা হায়! ৰ 
লেখকের এই প্রতিপাস্গুলি দীর্ঘকাল ব্যাপী অধ্যয়ন ও চিন্তা হতে উত্তভ..। 


[ ঠ] 


তিনি নিষ্ঠার সহিত প্রচুর পরিশ্রম করে এবং বহু তথ্য সংগ্রহ করে তার 
ভিত্তিতে নিজন্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। স্ৃতরাং সেগুলি ইতিহাসে গৃহীত 
সিদ্ধান্তের বিরোধী হলেও উপেক্ষণীয় নয়। বরং সত্যের অন্থরোধে প্রশ্নগুলি নৃতন 
ভাবে বিবেচনা করে দেখার সপক্ষে সেগুলি প্রবল যুক্তি হয়ে দাড়াবে । আমার 
ধারণা, লেখকের স্থাপিত প্রতিপাস্ত ও সমর্থক যুক্তিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে নৃতন 
আলোচনার ফলে আর্ধ সংস্কৃতি বিষয়ক জটিল প্রশ্নগুলির আরও সস্ভোষজনক 
মীমাংস! সম্ভব হবে। এইভাবে ব্যবহৃত ছলে, বর্তমান গ্রন্থফাধ যে কিন শ্রম 
স্বীকার করেছেন তা৷ সার্থক হয়ে উঠবে । 

শন্ধাম্পদ ভ্রীথগেজনাখ দাশগুস্তের এই নৃতন ভূমিকায় আহির্তাৰ আমাকে 
বিশেষ আনজ্জ দিদ্বেছে। পব্িণত বক্সে এমন তীব্র জানপিপাসা এবং ভার 
তৃপ্তির জন্ত এমন কঠোর সাধনা এমন একটি তুর্মত দৃষ্টাত্য__যা! সকল ধয়নের 
জ্ঞানপিপাস্থ মানুষের শ্রন্ধা আকর্ধণ কমধায় অধিকার রাখে । 


হিরগ্মস বল্য্যোপাখ্যাস্ 
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আর্য : কিছু বিতকিত প্রশ্ন 


ভারত ইতিহাসের স্থত্রপাতেই আমরা “আধ” শব্দটির সাথে পরিচিত হুই। 
এম্বেশের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকেই শিখতে হয় ও জানতে হম্ম যে, অতি প্রাচীন 
কালে আর্য নামে এক মানবগোষ্ঠী (1৪০৩) বা ভাবাভাষীগোষ্ঠী বাইরের 
কোথাও না কোথাও হতে, (খুব সম্ভবতঃ মধ্য এশিয়ার মালভূমি অঞ্চল হুতে ) 
ভারতে অনুপ্রবেশ করে, সংগ্রামে সেদেশের আদিম অধিবাসীগণকে পরাজিত, 
নিহত বা বিতাড়িত করে বসতি স্থাপন করে। তাদেরই বংশধরগণ বর্তমান 
উত্তর ভারতের অধিবাসী । অন্থুমান-নির্ভর এই তত্বকথ। স্বতঃসিদ্ধ বূপে দেশের 
জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল করে দেওয়! হয়েছে। প্রথমে বলা হতো, এই 
আর্ধরা! পৃথিবীর আদিম অধিবাসীগণের মধ্যে একটা বিশি্ মানবগোতীর বা 
জাতির অন্তর্গত। এদের শারীরিক গঠনে একট! বেশিষ্ট্য আছে। এদের 
নাক, মুখ, চোখ, চোয়াল, করোটি, এদের রঙ অপরাপর জাতিগোষ্ঠী হতে 
প্থক। পগ্ডিতগণের মধ্যে একদল মত বদলালেন, বললেন--এই জর্ধর] 
একটা পৃথক জাতি বটে তবে এদের বৈশিষ্ট্য, শারীরিক গঠনে নয় --ভাবায় | 
কোন ম্পই্ প্রমাণ ন! থাকা সত্বেও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় 
এভিহাসিকগণ, ইয়োরোপীয়গণের এ সিদ্ধান্ত একবাক্যে মেনে নিয়েছেন। প্রথম 
প্রথম বলা হতো, হ্ৃসভ্য আর্গণ ভারতে প্রবেশ করে অনুন্নত আদিম 
অধিবামীগণের মধ্যে লভ্যতার বিস্তার ঘটায় । 

প্রত্বতত্ববিদ্গণ যখন (বিংশ শতাব্ীর তৃতীয় দশকে ) তারতে অতি প্রাচীন 
সিদ্ধু-সভ্যতার নিদর্শন সমৃহ আবিফার করলেন- ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ মত 
প্রকাশ করলেন, এটা উন্নত সভ্যতা-_-আর্ধদের ভারতে অন্থপ্রবেশের পূর্ব 
ঘটনা । যাযাবর অর্ধবর্বর আর্ধগণ, ভারতে প্রবেশের মুখে এই সভ্যতার ধ্বংদ 
সাধন করেছিল। অঙ্ুমান-নির্ভর এই তথাও ভারতীয় এতিহাসিকগণ মান্ত করে 
নিয়েছেন। ছাত্র-ছাত্রীগণও বিষ্ভালয়ে তাই পাঠ করছে। 

অথচ, ভারতে ইংরেজ সাত্রাজ্য স্থাপনের পূর্বে, ভারতীয়গণের মধ্যে এই 
ধারণাই বদ্ধমূল ছিল--আর্ধগণ ভারতেরই প্রাচীনতম বিশিষ্ট অধিবাদী । 
আর্ধসত্যতা, সংস্কৃতি ও ভাবা, ভারতেরই নিজন্ব বৈশিষ্ট্য । প্রাচীন ভারতের 
ইতিহাসে-পুরাপে-সাহিত্যেখ্গ্রন্থে কোথাও ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ নেই এবং কিন্ত 
আকারেও আভান-ইঙ্গিত নেই যে আর্ধগণ বহিরাগত। 


২ আর্ধ-সভ্যতার সন্ধানে 


ইয়োরোপীয় পগ্ডিতগণই প্রথম আর্ধ জাতি ও ভাষা সম্পর্কে গবেষণা শুরু 
করেন। প্রথমেই বলে রাখা ভালো! যে, আর্ধ শবটি ভারতীয় শব ; ভারতেই এর 
বুল প্রচার । এই শব্দের ও নামের. প্রথম উল্লেখ আমরা পাই খণেদ ও অপর 
বেষ-সংহিতায় । ইয়োরোগীয়গণ এ নামের সাথে পরিচিত হন আধুনিক যুগে, 
সপ্তদশ-অষ্টাঙ্শ শতাব্দীতে । বেদই মানবজাতির প্রথম গ্রন্থ, আর্ধ-ধর্মের আর্ধ- 
চিন্তার ত্বার্য-বিশ্বাসের প্রথম ইতিহাস। ইয্লোরোপীয় পণ্ডিতগণও একথা বিশ্বাস 
করেন। 

ইয়োরোপীয্স পর্ডিঙ্ঞাণ লক্ষ্য করলেন-_ভারতীয় প্রাচীন সংস্কত ভাষার 
সাথে শুধু প্রাচীন পারসীক নয়, ইয়োরোপের গ্রীক ল্যাটিন জার্মান প্রভৃতি 
ভাবারও আশ্চর্য সাদৃশ্ঠট আছে। ভাবার সাদৃষ্ঠ শুধু নয়__ভারতীয় আর্ধ, প্রাচীন 
পারসীক এবং অধিকাংশ ইয়োরোপীর় জাতির আরুতিগত সাদৃশ্ঠও কোন 
কোন নৃতত্ব বা জাতিতত্ববিদ খুঁজে পেলেন। অপর দিকে, আর একদল 
ইয়োরোপীয় পণ্ডিত খখেদ সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে খখথেদের প্রাচীন অংশে 
আবিষ্কার করলেন__আর্ধগণের সাথে অনার্ধগণের তথাকথিত বহু সংগ্রামের 
কল্পিত কাছিনী। স্থতরাং ধরে নেওয়া হলো, অনার্গণই ভারতের প্রাচীন- 
তম্ব অধিবাসী । আর্গণ বাইরের কোন দেশ থেকে এসে সংগ্রাঙ্ষে 
অনার্ধদের পরাজিত করে, নিহত ও বিতাড়িত করেই বসতি বিস্তার করে। 
একদিকে ইয়োরোপীয় ভাষাতত্ববিদগণের ও নৃতত্ববিদগণের উনবিংশ শতান্ধীর 
গবেষপালন্ধ সীমিত তথ্য, অপরদিকে খঙ্েদে বণিত আর্ধ-অনার্ধদের সংগ্রামের 
কল্পিত কাহিনী ইয়োরোপীয় এঁতিহাসিকগণের এরূপ দৃঢ় ধারণা পোষণে 
সহায়তা করে। 

ইটালি ঘেশের ফ্লোরেন্স বন্দরের বণিক, ফিলিপ! সসেটি, গোয়৷ বন্দরে পাচ 
বৎসর বসবাসের পর ( ১৫৮৩-১৫৮৮ ) সর্বপ্রথম সংস্কৃত ভাষার সাথে ইয়োরোপীয় 
বিশিষ্ট ভাষ! সমূহের সাদৃশ্ঠ আবিষ্কার করেন। 

১৭১৭ শ্ীস্টাব্দে, কৃর্ঘ (0০51063) লক্ষ্য করেন যে, সংস্কত ভাবার সাথে 
গ্রীক ও ল্যাটিন-এর ঘোরতর সাদৃশ্ট আছে। ১৭২৫ শ্রীস্টাবে এক জার্মান 
মিশনারী গবেষক সংস্কৃত ভাষার সাথে জার্যান ও ল্যাটিন ভাষার সংখ্যাগত সাদৃশ্ত 
উল্লেখ করেছিলেন । 

১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে, স্থপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্ঠান্স উইপিয়াম জোনস্‌ কলিকাতাস় 
অবশ্থিত এশিয়াটিক সোমাইটির সভায় ভাষণ দান 'কালে উল্লেখ করেন-_ 
“সংস্কৃত ভাষা, যত প্রাচীনই হোক না কেন, তার গঠনশৈলী আশ্চর্যজনক ও 
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গ্রীক ভাষা থেকে অধিকতর পূর্ণত৷ প্রাপ্ত ; ল্যাটিন ভাষা! থেকে অধিকতর 
শব্ব-সম্পর্দে সমৃদ্ধ এবং এর প্রত্যেকটির তুলনায় অধিকতর নিখু'তভাবে 
পরিমাজিত; অথচ ক্রিয়াপদ সমূহের মূল ও ব্যাকরণ গঠনে উভয়েরই সাথে 
প্রগাঁচতর প্ররুতিগত সাদৃশ্য বর্তমান, যাহা সম্ভবতঃ আকনম্থিকভাবে উদ্ভূত 
হুয়নি। সেই সাদৃশ্ঠ এত দৃঢ় যে, তিনটি ভাষা একই মূল থেকে উৎপন্ন-_ 
হয়তো সেই মূলের আজ আর অস্তিত্ই নেই, এরূপ বিশ্বাস না করে কোন 
ভাষাবিষই গবেষণা করতে পারে না। হযদ্দিও তাদের পৃথক বিশিষ্ট প্রকাশ- 
ভঙ্গি; গথিক ও কেপ্টিক ভাবা সংস্কৃতির সাথে একই উৎস থেকে উৎপন্ন, 
এরূপ ধারণার সমর্থনে অনুরূপ কারণই বিষ্তমান--সে কারণ তত জোরালো 
না হতে পারে ।” 

হেগেল এই আবিষ্কারকে এক নৃতন পৃথিবী আবিষ্কার রূপে বর্ণনা করেছেন। 
এই সময় থেকেই একটি নৃতন বিজ্ঞান-_তুলনামূলক ভাষাতত্ব (2719198$) 
ক্রি হয়। 

১৮১৫ খ্রীস্টাবে, প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বপ (8০) গবেধণ| করে এই ভাষাগুলো 
“ইন্দো-ইয়োরোপীয়” গোষীর ভাষা বলে নামকরণ করেন। ১৮৩৩-৩৪ সালে, 
ৰপ একটি তুলনামূলক অভিধান বচন! করেন। 

ডাঃ টেলর বলেন, এই বৃহৎ ভাষা-পরিবারে, ইয়োরোপের সাতটি ভাষা- 
গোষ্ঠী, যথা : হেলেনিক, ইটালিক, কেন্টিক, টিউটনিক, ল্লাভনিক, পিথুয়্ানিক বা! 
লোক ও আলবেনিয়ান--অর্থাৎ কেবলমাত্র বাস্ক, ফিদ্িক, মালেয়ার ও তু্ক 
বাদে ইয়োরোপের সকল ভাষা এর অন্তর্গত বলে মত প্রকাশ করেন। এ ছাড়! 
এশিয়ার তিনটি ভাষাগোরষ্ঠী--ভারতীয়, ইরানীয়, (জেন্দ, পারসীক, পুস্ত ও 
আফগান বেলুচি, কৃদিশ ও অসেটিন ) ও আর্মেনিয়ান (গ্রীক ও ইটালিয়ান-এর 
মধ্যবর্তা ) এই আর্ধ ভাষা-পরিবারের অন্তর্গত । 

আচাধ ম্যাক্সম্মলর সাহেবও মনে করতেন, আর্ধরা এক পৃথক জাতি। 
তবে কোন মাহুষের চুল রক্ত হাড় বা মাথার খুলি দেখে আর্য-অনা্ধত্ব নিরপণ 
করা যায় না। ওর মতে, আর্ধভাবায় যিনি কথা বলেন, তিনিই আর্ধ। 

এরূপ মতবাদে বিশ্বাপী, প্রসিদ্ধ সংস্কৃত অধ্যাপক, দার্শনিক এস্‌, এন. দাশগুপ্ত 
মহাশয়, তার সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের ভূমিকায় লিখেছিলেন : “এ তথ্য 
সর্বজন শ্বীকৃত যে, সংস্কৃত প্রাচীন আর্য জাতির কথ্য ভাষার জ্োষ্ঠ। কন্তা এবং 
সম্ভবতঃ একমাত্র জীবিতা কন্তা । অথচ অপর বিশিষ্ট ছয় সাশ্য ( কনা ) কোন 
স্মারক সাহিত্য রেখে যাননি । তাদের মৌলিক আকৃতি, তাদের নিজেদের 


৪ আর্ধ-নত্যতার সন্ধানে 


কগ্তারূপা ভাষা! সমূহ ঘে সকল উপাদান রেখে গেছে, তা থেকে যতটা সম্ভব' 
পুনর্গঠন করে নিতে হয়। পারসীক, হেলেনীয়, ল্যাটিন, কেপ্টিক, টিউটনিক ও. 
লেটে! জাতনিক সম্পর্কে এ কথাই বলতে হয় 1” 

ইয়োর়োপীয় বহু পণ্ডিতের মতে-_আর্ধভাষাগোর্ঠী এক দিকে ভারতে, অপরদিকে 
ইয্লোরোপের পশ্চিম ও উত্তর প্রাত্ত পর্ধস্ত সর্বজ্র বিস্তার লাভ করেছিল । শুধুমাত্র 
বাদ ছিল পশ্চিম এশিয়ার সেমেটিক ভাষাভাষী তুকি-আরব ও ছোটো খাটো 
ছু-তিনটি ভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চল। পরবর্তীকালে সেমেটিক ও তুকি জাতিগোষ্ী 
অনুপ্রবেশ না করলে, তারত থেকে ইয়োরোপের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সর্বঙ্র ভাষা 
বিষয়ে অবিভাজ্য থাকত। “আর্চ নামে পরিচিত ভাষাভাষীগোষ্ঠীর মধ্যে 
সংস্কৃত ও জেন্দ ( পারসীক ) সর্বপ্রাচীন এ বিষয়ে মতভেদ নেই। কেবলমাত্র 
লিখুয়ানিয়ান অতি প্রাচীন হলেও তার কোন প্রাচীন সাহিত্য নেই, কোন 
পুঁখিপত্র নেই, যা বেদ ও অবেস্তার সাথে তুলনা! কর! চলে। কোন স্বপ্রাচীন 
কালে হয়তে৷ ভারত থেকে আর্ধগণ লিথুয়ানিয়াতে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল । 
ভাষা তাদের পূর্ব রয়ে গেছে। 

“মধ্য এশিয়া আর্ধগণের আদিম বাসস্থল”-_-এ মতবাদ প্রথমে জে. জি. 
রোডম্‌ (এ. 0* 71০65) ১৮২০ সালে প্রচার করেছিলেন। পারসীক ধর্মগ্রন্থ 

“ভেন্দিদাদ'-এর প্রথম অধ্যায়ে প্রদত্ত ভৌগোলিক বিবরণ- 
আবপের আদিম. সমূহ বিচার করে, বযাকট্র্লাই পারসীগণের আদিম বাসভূমি 

এই বিশ্বাসে তিনি উপনীত হয়েছিলেন। রোভস্-এর 
মতবাদ, দেজেল (9০1215861 ), পট (৮০৫), ল্যাসেন (18556 ) প্রভৃতি 
বিশিষ্ট পঞ্ডিতগণ সমর্থন করেন। পট সাহেব, কল্সাস ও যাক্সারটেস ( আমু ও 
সিরদরিয়। ) নদীদ্ধয়ের উৎপত্তির মধ্যবর্তী অঞ্চলই সেই আদিম নিবাস বলে 
বর্ণনা করেন। ১৮৪৭ সালে ল্যাসেন মন্তব্য করেন, সংস্কৃত ভাষাভাবীগণ উত্তর- 
পশ্চিম থেকে কাবুল দিয়ে খুব সম্ভবতঃ পাঞ্জাবে প্রবেশ করেছিল। অবেস্তার 
বর্ণনাহুসারে পারসীক পূর্বপুরুষগণের আদি বাসস্থল নিশ্চয়ই আমূ ও লিরদরিয়া 
নদীর উত্পত্বিস্থলের নিকটে বেলুরতাগ (79৩15:08 ) ও মুস্তাগ নামীয় ঢালু 
অঞ্চলে ছিল। 

১৮৪৮ সালে জেকব গ্রীম (৪০০৮ 03:10) এই মতবাদ সমর্থন করে 
আর্ধদের পূর্ব হতে পশ্চিষে-_অর্থাৎ এশিয়া! থেকে ইয়োরোপে অভিযানের কাল্পনিক 
বর্ণনা প্রকাশ করেন । 

১৮৫৯ সালে ম্যাক্সমূলর, গ্রীম-এর মতবাদ সমর্থন করে তার প্রাচীন 
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সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস? (515/07 ৫ 47108271527157016 27167619876 ) 
গ্রন্থে মন্তব্য করেন_ “আর্য জাতির প্রধান দল বরাবরই উত্তর-পশ্চিম দিকেই 
অভিযান করেছিল। ভারতের ব্রাক্ষপণিক আর্থগণ ও ইরানের জোরোয়াহিয়ানগণ, 
নক্ষিণী শাখা ছিল। কোন এঁতিহানিক বলতে পারে না কোন্‌ প্রেরণার বশে এই 
দুঃসাহসী যাষাবরগণ এশিয়ার মধ্য দিয়ে ইয়োরোপের সাগরতীরে ও দ্বীপে তাড়িত 
হয়েছিল।” তিনি ১৮৬১ সালে তার 26০27607176 50127166 ০ 
7276%065 নামক পুস্তকে মন্তব্য করেন যে, এমন এক সময় ছিল যখন ভারভীয় 
ও পারসীকগণ গ্রীক, রোমান, সলাত, কেন্ট, জার্ধানদের আদিপুরুষগণ একত্রে একই 
আচ্ছাদনের নীচে বসবাস করত। মধ্য এশিয়ার উচ্চ মালভূমিকেই তিনি সেই 
'অঞ্চল বলে অনুমান করেছিলেন । 

এই মতবাদ ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণকে এরূপ আচ্ছন্ন করেছিল যে, পিকটেট 
(2050) সাহেব তার 07722765 ০ 1720-2%79176675 গ্রন্থের ১৮৫৯ সালে 
প্রকাশিত প্রথম খণ্ডে, আর্ধগণ মধ্য এশিয়া থেকে কোন্‌ কোন্‌ পথে ইয়োরোপ 
অভিযান করেছিল তার বিশদ বর্ণনা দিয়েছিলেন । অবশ্ট সবই তিনি কল্পনা 
নেত্রে দেখেছিলেন । 

১৮৭৪ সালে অধ্যাপক সাম়ী (58565) তার 7১777670165 ০ 2%810192) 
নামক পুস্তকে (পৃ. ১০১) লিখলেন : আধ ভাব প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল 
মধ্য এশিয়ার আমুদ্নরিয়া ও সিরদরিয়া নদীর উৎপত্তিস্থলের মধ্যবর্তা অঞ্চল 
( মালভূমি ) বেলুরতাগ ও মুস্তাগ নামক পশ্চিম ঢালু এলাকায় ।” তার মতে, 
তুলনামূলক ভাষাতত্বই আর্ধভাষাভাষীদের আদি নিবাস এশিয়াতে-- এ তত্ব 
প্রমাণিত করে। সকল আধতাষার মধ, প্রথম থেকে জেন্দ ও সংস্কৃত ভাষাতেই 
সব চাইতে কমন পরিবর্তন ঘটেছে। অপর পক্ষে, পশ্চিমে কেন্টিক ভাবা সব 
চাইতে বেশি রূপাস্তর প্রাপ্ত হয়েছে । স্থতরাং জেন্দ ও সংস্কৃত ভাবা অঞলছয় 
নিশ্চয় আদিম নিবাসের সর্বাপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী। এই সিদ্ধান্তের সমর্থন 
অবেস্তাতেও পাওয়া যায়। অন্থর মাজদা ( পারসীগণের প্রধান দেবতা ) 
ব্যাকট্রিযাতে প্রথম মনুত্ত স্থতি করেছিলেন । অবশ্ঠ সায়ী সাহেব শ্বীকার করেছেন 
-এই আখ্যাপ়িকা পরবর্তী কালের রচন! এবং শুধুমাজ্জ জোরোক্াসরিয়ানগণ 
সম্পর্কেই প্রযোজ্য । 

মধ্য এশিয়া! ছাড়াও, ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ আরও নান! অঞ্চলকে আর্দের 
"মাছি নিধাল রূপে কল্পনা করেছেন । এ বিষয় নিয়ে মততেমেয় অস্ত নেই । 

১৮৭৬ সালে মমলেন (1407101800১ ইউফ্রেটিল উপত্যকা! আর্ঘদের 


৬ আর্ষ-সভ্যতার সন্ধানে 


আর্দিনিবাস বলে মন্তব্য করেন। অধ্যাপক জে, এল. মাসার্স, হযারজ্ড পিক 
( 5010 7268%6 ), চাইল্ড (0১11৫৩)১ প্রভৃতির মতে, তুলনামূলক ভাষাতদ্ব 
ও তৎকালীন প্রত্বতত্ হতে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে, আর্দের আদিনিবাম 
ছিল গ্রীঃ পৃঃ তৃতীয় ও দ্বিতীয় সহম্রাবে, দক্ষিণ রাশিয়া ও পূর্বাঞ্চলের কাম্পিয়ান 
সাগরতীরে । 

অপর এক পণগ্ডিতপ্রৰর কুনো সাহেব এই সব মতবাদ অস্বীকার করে যুদ্ধ 
প্রেদ্র্শনি করলেন ঘে, আদিম অবিভক্ত আর্ধগণ নিশ্চই এক বিশাল অঞ্চল জুড়ে 
অধিক সংখ্যায় বসবান করত--যেখানে হাজার হাজার বৎসর ধরে তানের 
কথ্য ভাষার ব্যাকরণ গঠিত হয়, ভাষার উন্নয়ন সম্ভবপর হয়। পরে বিভিন্ 
সময়ে বিভিন্ন দল সেখান থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে । সেই বিরাট 
অঞ্চল নিশ্চয়ই সমতল ছিল, স্থুগম ছিল ; বড় বড় পর্বত-অঞ্চল কিঘা মকভূমির 
দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছিল না, আবহাওয়া পরিমিত ছিল । সেই প্রাচীন যুগে স্থউচ্চ পর্বত- 
প্রধান ব্যাকট্রিয়ানা অঞ্চলে আর কত মানুষ ধরত-_যাতে তাদের বংশধরগণ, 
ইয়োরোপ-এশিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে পারে! হৃতরাং ব্যাকট্রিয়া নয়, উত্তর 
ইয়োরোপের বিশাল সমভূমি--উরাল থেকে উত্তর জার্মানী, উত্তর ফ্রান্স হয়ে 
একেবারে আযাটলার্টিক সাগর পর্ধস্ত বিস্ৃত অঞ্চলই সেই আদিম বাসভূমি | 
সেই বিশাল অঞ্চলে, সেকালে জীবন ধারণের অবস্থা সহজসাধ্য ছিল না, বেঁচে 
থাকবার জন্য সংগ্রাম কষ্টসাধ্য ছিল-_-যাতে আর্ধগণের মত দুরধ্ধ উদ্যমশীল জাছি 
গড়ে উঠতে পেরেছিল। ভাঃ শ্রেভারও (191. 901018961 ) ইয়োরোপকেই 
আর্ধদের আদিম বাসভূমি বলে মত প্রকাশ করেছেন । 

এশিয়ার আঘিনিবাস থেকে আর্দের ইয়োরোপে অভিযান সম্পর্কে, 
ইংলগ্ডের প্যাথাম সাহেব প্রথম আপত্তি তুলেছিলেন। তার মতে, শাখা 
থেকে গুড়ি হয় না, গুঁড়ি থেকেই শাখা হয়। ইয়োরোপেই হখন অধিকাংশ 
আধজাতির বাস, তখন সহজেই এ কথা মনে জাগে যে ইয়োরোপেই আর্ধ- 
জাতির উদ্ভব হয়েছে এবং পারস্য ও ভারতবর্ষে তার একটা শাখ! গ্রমারিত 
হয়েছে মাজ। - 

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ভাষাতত্ববিদ হুইটনি লাহে উল্লেখ করেন, আর্ধঘের 
আদিম বাসস্থান সম্পর্কে পৌরাণিক উপাখ্যান, ইতিহাস বা ভাষা 'ালোচন! 
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আর্য : কিছু বিতকিত প্রশ্ন দ 


দ্বারা কোন দিদ্ধান্তে উপনীত হুবার কোন পথ নেই। অতএব মধ্য এশিয়ার 
আর্যদের আদিম বাসস্থান নিরূপণ কর! নিতান্তই কপোল-কল্লিত অনুমান । 

ভাঃ আইজ্যাক টেলর (301. 2589০ 7:87197) তার 07887 ০ 48৫ 
44770%৪-_-আর্জাতির উতপত্তি"-নামক গ্রন্থে মত প্রকাশ করেছেন : “এক 
অর্থযাধাবর জাতি, যেমন আদিম আর্ধগণ, যাদের উপজীবিক কৃষি ও পদ্ধ- 
পালন, তাদের গ্রান্বাচ্ছাদনের জন্ত, পণ্ড চরাবার জন্ধ নিশ্চয়ই বিরাট এলাকার 
প্রয়োজন ছিল। মধ্য এশিয়ায় এক তাতার পরিবারের তিনশত গো-মহিব 
চকাবার জন্ক প্রয়োজন হয় ৩৯০০ একর জমি । স্থৃতরাং দশ হাজার মান্য 
সম্বলিত একটি জাতিগোঠী নিশ্চয়ই ৪*০* থেকে ৬*** বর্গমাইল দখল করে 
থাকে ।” এই হিসাবে, তার মতে, মধ্য এশিয়ার তৃণভূমি-__কাম্পিয়ান সাগর 
থেকে বলখাস হুদ অতিক্রম করে সহন্রাধিক মাইল জুড়ে যে বিস্তার্দ সমতলভূষি 
আছে তাই আর্ধদের আদিনিবাস হবার যোগাতা৷ রাখে । ভাঃ টেলর-এর মতে, 
ইয়োরোপ আর্ধদের আদিনিবাস হতে পারে না। নবাশ্মীয় যুগে, ইয়োরোপের 
সংস্কৃতি অতি নিম্নমানের ছিল; এরা ছিল যাযাবর জাতি, অশ্বারোহী | মহিষ- 
টানা গাড়িতেও চড়ে বেড়াত। গ্রীষ্মকালে গাছের লতাপাত৷ দিয়ে তৈরি 
ঝুপড়িতে থাকত, শীতকালে থাকত মাটির নীচে গোলাকার গর্ত করে। গাছের 
গুঁড়ি দিয়ে নৌক তৈরি করতে জানত । চট পরিধান করত, হাড়ের স্থুচ দিয়ে 
সেলাই করত। একশত পর্বস্ত গুণতে পারত, কৃষি জান! ছিল কিনা বল! যায় না 
থাকলেও ত৷ ছিল অত্যন্ত আদিম স্তরের । সম্পত্তি বপতে ছিল গৃহপালিত 
পণ্ড, জমি নয়। তাদের কোন দেবতা ছিল না, দ্েবনৃতিও ছিল না। স্থানীয় 
তাম। ছাড়া আর কোন ধাতুর কথ! জান] ছিল না। ডাঃ টেলর দেখিয়েছেন-_ 
ইয়োরোপের লম্বা মাথাযুক্ত আদিম অসভ্যরা (1১৩1/০০-060138170 98৮889 
০ 0)০ [30000 04$00679 ) অথব] লম্বা মাথাযুক্ত দক্ষিণ ও পশ্চিম 
ইয়োরোপের নরখার্বকরা! কখনো ইয়োরোপকে আধর্জাতিতে পরিণত করতে 
পারেনি। কোন হদূর অতীতে এরা হিন্দুঃ রোমান, গ্রীকদের আর্ধ করেছে_ 
পেলক। ( ৮৩18৪ ) এর সাথে গল। মিলিয়ে বলেন, এরূপ ভাবার চাইতে, এইটে 
অনুমান করা বরং সহজ যে, বাণ্টিক সাগরতীরের লঙ্কা মাথাযুক আদিম অনত্যরা, 
তাদের গোল মাথাযুক্ত ( 78:801)5 0591581$০ ) প্রতিবেশী লিখুয়ানিয়গণ থেকে 
আধভাবা শিখেছে। 

ইয়োরোপই আর্ধঘের আদিম বানভূমি-_এই মতবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে বু 
ইয়োরাপীয় পণ্ডিতই মত প্রকাশ করেছেন। 


৮ আর্ধ-সভ্যতার সন্ধানে 


মানবজাতির প্রথম বাসন্থল উত্তর মেরু অঞ্চল। এই মতবাদের প্রথম প্রক্কা 
ছিলেন আমেরিক। যুক্ধরাষ্ট্রের বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট-_ভাঃ ওয়ারেন 
(101. 78:10) | ফরাপীদেশের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এম ভি. সাপোর্ট 
( ঈ4. 79, 997০0:5 ) এ মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। অধ্যাপক রাইস (11195) 
কোঁণ্টিক ও টিউটন কিন্বদস্তীসমূহ বিচার করে এবং গ্রীক পুরুষাহুক্রমিক উপকথা 
বিচার করে, আর্যদের আদি নিবাস উত্তর ইয়োরোপের জার্মানী ও স্কাপ্ডিনেভিগ্লার 
ফোন এক স্থলে সম্ভবতঃ সুইডেনের দক্ষিণে ছিল বলে মত প্রকাশ করেন। 
তারও পূর্বে আর্ধগণ ছিল উত্তর মেরুতে-ফিনল্যাণ্-এর উত্তরে--শ্বেতসাগর 
( চা) 8৩৪ )-এর নিকটে । 

ভারতবর্ষের লোকমান্ তিলক তার 47710 £0716 27 176 
7625 “আর্ধঘের আদি নিবাম-বেদ সমূহে" নামক গ্রন্থে প্রতিপন্ন করবার 
চেষ্টা করেছিলেন যে আর্দের আদি নিবাস উত্তর মেরুতেই ছিল। পারসীক- 
গণের আবেস্তা ধর্মপুস্তকে প্রলয়কালে বরফ ও তুষারের আক্রমণে আধদের 
“আরিয়ান বীজো” নামক আদি নিবাস পরিত্যাগ করবার কাহিনী, এই 
পুস্তক লেখার প্রথম হৃত্র। ভারতের প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে-_অধর্ববেদে, ব্রাহ্মণ, 
মছসংহিতায়, মহাভারতে ও পুত্রাণে এক প্রলয়ের উল্লেখ আছে, তিনি এই 
গ্রলয়কেও অবলম্বন করেছিলেন। অবশ্ট খথেদে কোন প্রলয়ের উল্লেখ নেই। 
তিনি নিজেই তার গ্রন্থে ্বীকার করেছেন যে, আর্ধদের আদিনিবাস মেরুদেশে 
ছিল একপ কোন স্পষ্ট উল্লেখ বেদে নেই। তবে, তিনি খথেদের বন খকের উল্লেখ 
করে, তার ইচ্ছামত সেইসব ব্যাখ্যা করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, খাধিগণ 
মেরুদেশের কথ! জানতেন । তার খক সমূহের ব্যাথার সঙ্গে কোন প্রাচীন 
ভান্তকারের--ঘ! যাক্ক, শাঁকপুর্ণি, উর্ণনাভ, ছুর্গাচার্য প্রভৃতির, এমনকি 
মধ্যযুগের সায়ন-এর ব্যাখ্যার কোন সংগতি বা সামঞন্ত নেই । অপর থক 
সমূছের ব্যাখ্যার সাথেও কোন সামঞ্জন্ড নেই। কলিকাতা! বিশ্ববিস্তালয় 
কর্তৃফ প্রকাশিত, *ধখেদিক ইত্ডিকাঁ নামক পুস্তকে ডাঃ অবিনাশচন্্র দাস 
অষ্টম অধ্যায় থেকে পঞ্চদশ অধ্যায়-_-৩৭২ পৃষ্ঠা থেকে ৫৫২ পৃষ্ঠা পর্যস্ত ভিঙগক 
মহাশয়ের খখেদের খক সমূহের ব্যাখ্যার বিস্তৃত আলোচনা করে তার ব্যাখ্যার 
তুল দেখিয়েছেন ও তার মতবাদ খণ্ডন ফরেছেন'। ভাগতীয় 'ষে সকল গ্রন্থে 
তিনি ( লোকমান্ত তিলক ) এঁ প্রলয়ের উল্লেখ দেখেছেন তার সাথে উত্তর মেরু 
প্রলয়ের বা বরফাচ্ছন্ন হবার ঘটনার ব্যবধান সহন্দ সহশ্্র বৎসরের । ভারতে 
প্রলয় ঘটেছিল সাগর জল স্ফীত হর্দেউত্তর গিরি অর্থাৎ হিমালর স্পর্শ 


আর্ধ ঃ কিছু বিতকিত গ্রশ্ন ৯ 


করেছিল। শতপথ ব্রাঙ্ষণে আছে, মন্থর নৌক1 মৎ্ন্ড দ্বারা চালিত হয়ে 
“উত্তর গিরিতে" এসে ঠেকেছিল। উত্তর মেরু থেকে হিমালয় উত্তরে নয়, 
বরং দক্ষিণে । শতপথ ব্রাক্ষণ বা অবেস্তার প্রলয় আঞ্চলিক ঘটনা, উত্তর 
মেকর মত বিশাল মহাদেশ জুড়ে নয় । 

ভূতাত্বিকগণের মতে, উত্তর মেরু সম্পূর্ণ বরফাচ্ছন্ন হয়েছে আনুমানিক পঞ্চাশ 
বাট হাজার বৎসর পূর্বে। লোকমান্ত তিলকের মতে, আর্ধরা ভারতে প্রবেশ 
করেছে ৬*** শ্রীস্টপূর্বে, খখেদ রচনা হয় ৪৫০ ত্রীঃ পৃঃ তে। আর্ধরা 
ভারতে প্রবেশের পূর্বে সেই স্থদীর্ঘকাল কোথায় আত্মগোপন করে ছিল? 

লোকমান্ত তিলকের এই গ্রন্থ যখন রচিত হয়, প্রত্বতাত্বিক গবেষণা! তখন 
শিল্ড অবস্থায় ছিল। পরবর্তা কালে যে সকল আবিষ্কার ঘটে তার ফলে, 
তার মতবাদের যৌক্তিকতা একেবারে লোপ পেয়েছে। 

উনবিংশ ও বিংশ শতাবীর প্রথমভাগে আর্ঘের আদি নিবাস নিরূপণ 
প্রসঙ্গে প্রচুর জল্পনা-কল্পন! হয়েছে, কত গ্রস্থ রচিত হয়েছে, কত নতুন নতুন 
স্থানের নাম প্রস্তাবিত হয়েছে, কিন্তু অধিকাংশই এই ধারণার বশবর্তাঁ হয়ে 
যে, এশিয়া-ইয়োরোপের এতগুলো জাতির ভাষা যখন একই মূল থেকে উৎপক্ন, 
তখন তাদের আদিপুরুষগণ নিশ্চয়ই একত্র বসবাস করত--মুলে ছিল একটাই 
জাতি ও সেই জাতি আধ । 

এশিয়ার পূর্বাঞ্চলে কোন এক আদিম ৰাসভূমিতে আর্ধ ভাষাভাষীগণের পূর্ব 
পুরুষগণ একজে বসবাস করত, এই মতবাদের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন আচার্য 
ম্যাসম্যলর মহাশয় । তিনি ১৮৯২ সালে, প্রাচ্যবিদগণের নবম আত্তর্জাতিক 
কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে এই সম্পর্কে তার শুচিস্তিত অভিমত প্রকাশ 
করেছিলেন । আর্ধগণ কোন সময়কালের মধ্যে সর্বন্র ছড়িয়ে পড়েন তারও একটা 
আগ্গুমানিক হিসাব উপস্থাপিত করেছিলেন। তীর প্রণীত (0705 1707 ৫ 
9677107 7/0775101 পুস্তকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। তার এই হতটাই 
ইয়োরোপের বু পণ্ডিত সাধারণভাবে গ্রহণ করেছিলেন। তার মতবাদের 
সারাংশ নিয়ে দেওয়া হলে। : 

“গ্রীক ও রোমান, কেণ্ট ও জার্মান, জ্লাভ, পারসীক ও ভারতীয়গণের 
পৃথক পৃথক ভাবায় কথা বলা ও স্বতঙ্র হ্বতগ্র জাতিতে পরিণত 'হওয়া! যতটা 
এঁভিহাঁনিক সত্য তেখনি আর একটি সত্য সমভাবে বাস্তব যে, এমন একটা 
সময় ছিল যখন উপরোক্ত ভাবাতাধী জাতি সমূহের পূর্বপুরুধগণ একড্ডে 
একটা! সুসংহত গোষীতে পরিণত হয়ে ছিল ; একই ভাবায় কথা বলত এবং 


১৪ আর্ধ-সভ্যতার সন্ধানে 


মে ভাবা এতই বাস্তব ছিল যে, এ ভাষ! ব্যতীত প্ররুত গ্রীক, প্রকৃত ল্যান 
ভাষা উৎপন্ন হতে পারত না; গ্রীক প্র্জাতন্ত্র, রোমান সাম্রাজ্য, গ্ররুত সংস্কৃত 
ভাষা, বেদ, সংহিতা, অবেন্তা, প্লেটো, গ্রীক নিউ টেসটাষেপ্ট, কিছুই. গড়ে 
উঠতে পারত ন1।” 

পৃথিবীর কোন্‌ অংশে, কোন্‌ সময়কালে উপরোক্ত আদিম বাসস্থলের 
অস্তিত্ব ছিল, আদিম ভাবা গড়ে উঠেছিল, এ প্রশ্ন অবান্তর । কারণ, সেই 
প্রাগেতিহাসিক ন্বরণাতীত কালের ঘটনার কোন সুনির্দিষ্ট উত্তর খুঁজে পাওয়া 
যেতে পারে না। সকল দিক বিবেচনা করে এটুকু বলতে পার! যায় যে, 
নেই আদিম বাসস্থল এশিয়! দেশেরই কোথাও ছিল, পূর্বাঞ্চলেই ছিল। 
এশিয়ার কোনখালে বললে, যতটা বিশাল ও অস্পষ্ট মনে হয়, কার্ধতঃ কোন 
যথার্থ বিদ্বান ব্যক্তি তা ভাববেন নাঃ কারণ, তার! জানেন- উত্তরে সাইবেরিয়াঃ 
পূর্বে চীন ও দক্ষিণে ভারত, পশ্চিমে এশিয়৷ মাইনর ও আরব, এই দেশগুলোকে 
কখনে৷ সম্ভাব্য আদিম বাসস্থল বলে কেউ ভাববেন না। আর্ঘের আদ্বিষম 
নিবাস-_পূর্বে, এ বিশ্বাস আমার ঈঈথ হয়নি। অন্যান্ত জনপদের সপক্ষে অনেক 
মতবাদ শুনেছি-_স্কাগ্ডিনেভিয়া, রাশিয়া! কিন্ব৷ জার্মানী, কোনটিই ধোপে টেকে 
না। আর্য বলতে, এক প্রাচীন ভাষাভাষীকে বোঝায় । ভাষা! ছাড়া আর 
কিছু নয়। অবশ্ঠ ভাষার কথা তুলতে গেলে, ভাষাভাষীর কথাও মনে জাগে। 
কিন্ত আমরা যখন “আর্, বলে পরিচয় দিই, তখন একট! বিশি্ ভাষাভাষী 
ব্যতীত আর কিছুই ভাবি না। করোটি, চোখ, চুল, চর্ম-_-এই সকল কোন 
বৈশিষ্ট্যের বিচার করি না। যেমন- শ্রীন্টান, মুসলমান, ইংরেজ, আমেরিকান 
প্রভৃতি উল্লেখের বেলায় করি না। 

সময় সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্তে আসা আরও দুরূহ । মোটামুটি একটা ধারণায় 
আমতে গেলে ধরে নিতে হয় আর্ধভাষা সমূহের কয়েকটি, যথা--ভারতের সংস্কৃত, 
মিডিয়ার জেন্দ ২*০* গ্রীস্টপূর্বের মধ্যেই আকার লাভ করেছিল এরং ছন্দাকারে 
ব্যবহার শুরু হয়েছিল। তার কিছু পরে গ্রীকভাষা আকার লাভ করে। এই 
সকল রূপ পেল আদিম বাসস্থলে থাকতে থাকতেই, উচ্চারণ ক্ষেত্রে পার্থক্য 
হৃতটি থেকেই | ধীরে ধীরে আদিম আর্ধভাষা টুকরে! টুকরো .হয়ে যায়। 

এভাবে টুকর়ে! টুকরো! হয়ে ভাঙবার পূর্বে, আদিম 'সাভাষ! একট! বিশেষ 
উন্নত ভাষায় পরিণত. হয়েছিল । সেই উন্নত ভাষার নাম প্প্রাক-আর্য* (9:০৫০- 
£198 )। প্রাকৃআর্জভাষার মধ্যে পার্থক্য হি পূর্বেই এ ভাবার ব্যাকরণ 
কাঠামে! পুর্ণতি। প্রান্ত হয়েছে । পরবর্তাঁকালে. খুব কমই যুক্ত হয়েছে। এস্টপূর্ব 
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দশ হাজার বৎসর সমক্নকাল, প্রাক-আর্ধ ভাষার জন্মকাল বলে ধরে নেওয়া 
অস্বাভাবিক কিছু নয়। শ্রী: পৃঃ ৫*** বৎসর কালের মধ্যে এ ভাষা পূর্ণতা 
পেয়েছিল । এঁ প্রাকৃ-আর্ধভাষা বিভিন্ন ভাষাতে পরিণত হতে কত শতাব্দী 
লেগেছিল বল দুষ্কর । গ্রীক ও সংস্কৃত, গথিক ও ল্যাটিন--এত বিচ্ছিন্ন এবং 
পৃথঝ হতে নিশ্চয়ই কয়েক হাজার বৎসর প্রয়োজন হয়েছিল। ইতালি থেকে 
ফরাসী ভাষার সামান্ত পার্থক্য হ্থটি হতে যদি হাজার বৎসর প্রয়োজন হয়ে থাকে, 
তাহলে অন্ততঃ তিন হাজার বৎসর লেগেছিল উপরোক্ত তিনটি ভাষা হি হতে। 
প্রোক্-আর্ধভাষ। ক্রমে ক্রমে ছয়টি পৃথক ভাবায় পরিণত হয়--কেন্টিক, টিউটনিক, 
ল্লাভনিক, গ্রীক, ল্যাটিন ও ইন্দো-ইরানীয় । ভাষার এই সকল নাম পরবর্তীকালে 
প্রদত্ত হয়েছিল । 

"এক বিশিষ্ট মনুষ্য শাখা পরবর্তীকালে সংস্কৃত ভাষাভাষী বলে পরিচিত 
হয়েছিল- যাদের ভাষ প্রায় ১৫০০ খ্রীস্টপূর্বে ভারতে প্রবেশ করে । বুদ্ধদেবের 
আবির্ভাব ঘটে গ্রীঃ পৃই বষ্ঠ শতাবীতে । এটি একটি এঁতিহাসিক ঘটনা । তার 
পূর্বে বেদ-সংহিতা চতুষ্টয়, ব্রাহ্মণ সমূহ, আরণ্যক ও উপনিষদাদি রচিত হয়েছিল। 
১২০০ গ্রীঃ পৃং ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির জম্মকাল | খখেদ রচনা, আর্ধদের ভারতে 
প্রবেশের তিনশত বৎসর মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছিল ।” 

আচার্য ম্যাক্সম্যুলর মহাশয়, সম্ভবতঃ বুদ্ধদেবের আবির্ভাব রূপ এঁতিহানিক 
ঘটনাকে কেন্দ্রবিন্দু করে, তীর আনুমানিক সময়কালের পরিমাণ নির্ধারণ করেছিলেন । 
আচাধ মহাশয়ের যুগে ধারণা জন্মানো হয়েছিল যে, শ্বেত চর্ম, নীল অক্ষ, 
দ্বণীভ কেশযুক্ত স্থুসভ্য আর্ধগণ ভারতে প্রবেশ করে, বুনো অসভ্য অনার্ধগণকে 
পরাজিত, নিহত ও বনে বিতাড়িত করে বসবাস স্থাপন করেছিল । বর্তমানে 
হিন্দুধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে যা কিছু মহতৎগুণ দেখতে পাওয়া যায়--সৰ কিছুই 
সেই বাহিরাগত আর্ষের দান। তখনো সিদ্কুসভ্যত1৷ আবিষ্কৃত হয়নি । 

“ভারত কখনো আর্ধদের আদিনিবাস হতে পারে না*, ম্যাক্সমযলর সাহেবের 
এই বদ্ধমূল ধারণী! কোথা থেকে এল, কি কারণে হলো! এ সম্পর্কে তিনি নীরব । 
যে-ধর্েদ আলোচন! করে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, সেই গ্রন্থ কিন্ত অন্য 
কথা বলে। বিংশ শতাব্দীতে ব্যাপক প্রত্বতাত্তবিক খননের ফলে তার মতবাদের 
মূল্য অনেক পরিমাণে হাস পেয়েছে । 

ইন্বোরোপীয় পণ্ডিতগণ যেমন ভাবাতত্ব বিচারে-_আর্বত্ব নিরপণে অগ্রসর 
হয়েছিলেন, তেমনি দৃতত্ববিদ্গণও মানুষের দৈহিক আকৃতি বিচারে--চোখ, 
মুখ, কান। করোটি, চোয়াল, ব্বেহের রঙ প্রতৃতির বৈশিষ্ট্য বিচাযর়েই এক 


১২ আর্ধ-সভ্যতার সন্ধানে 


বিশিষ্ট জাতিগোঠী গঠিত-এই মতবাদ প্রচার করেন। নৃতত্ববিদগণ পৃথিবীর 
মাহুষকে কয়েকটি মাত্র জাতিগোর্ঠীতে--যথা : নেগ্রিটো, মঙ্গোলীয়, ভূমধ্যসাগনীয়, 
ব্রাকি সেফালিক, 'অস্ট্রোলয়েড, ককেশীয় বা নঙিক প্রভৃতি নামে বিভক্ত 
করেছিলেন ।' নভিকগণই আর্ধ। 

আর্ধগণ একট! বিশিষ্ট জাতি বা 28০৬, এ ধারণা বন্ধমূল করে দিেছিনেন 
উনবিংশ শতাবীর মধ্যভাগে ফ্রান্সের বিশিষ্ট চিস্তানায়ক কাউণ্ট অব গোবিনিক় 
(0০9886৩ 10৩ 00610595) 1816-1882)। তিনি এই মতবাদও প্রচার 
করেছিলেন যে, একটা দেশের সভ্যতার ভাগ্য নিষ্ভর করে তার জাতিগত গঠনের 
উপয়। আর্ধ-সত্যতার ততদিনই বিকাশ, যতর্দিন সে তার জাতিম্বাতন্ত্র বজায় 
রাখতে পারবে, রক্তে মিশ্রণ ঘটাবে না; কালো বা হলুদ ছোপ পড়বে না। 
যদি কোন সভ্যত৷ তার জাতি-চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য হারায়, তা হলে মে তার স্জীবস্ 
হারাবে, হজন শক্তি হারাবে, ত্রষ্টাচার ও নৈতিক অবনতিতে ডুবে যাবে । তীর 
পুস্তক, 12950)) 07 0762%211)) ০1 12770) 2265১ 1853-55 এককালে 
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। জার্মান শিষ্ত রিচার্ড ভাগনার ও তৎশিষ্ক 
ইংলগ্ডের হাস্টন স্টুয়ার্ট চেম্বারলেন (ভ০09601 50518 010810106718)৩) 
এই মতবাদ প্রচারে অগ্রণী ছিলেন। জার্মান ফুরার হিটলারও এই মতবাদে 
বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি জার্মানদের খাঁটি আর্বত্বে বিশ্বাস করতেন। মেমেটিক 
ইন্ছদ্রী জাতির ওপর তার বিছেষের কারণও ছিল এখানে । 

এই মতবাদ, বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নৃতত্ববিদগণই বিশেষ করে খণ্ডন 
করেন ।» 

ভাষাতত্ববিদগণের মতে, ইক্সোরোণে প্রাচীনকালে আর্গণের অভিযান 
'হয়েছিল-_যাদ্বের সন্তান-সম্ভতি হলো! আর্ধভাষাভাষী বর্তমান ইয়োরোপীয়গণ | 
কিন্ত জাতিতত্ববিদগণের মতে, কেবলমাত্র ভাষ! বাদে ইয়োরোপে প্রাচীন অধিবাসী- 
গণের মধ্যে আর্ধগণের কোন খোজ পাওয়া যায় না! কে্টগণ আর্ধভাষা! বলত 
বটে কিন্তু তারা তুরানিয়ান ব! মঙ্গোলিয়ান পরিবাযতূক্ত । ইয়োরোপীয় পঞ্ডিত- 
গণের মধ্যে এই সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দেয় । আ্ধভাষ! ওখানে কি করে পৌছল, 
যারা নিজের! আর্য নয় তাদের মধ্যে ? 


১. 20 (6020 591291010 4১19811০৮16) 2 10017108 005 190) ০৩৫0 
(066 21:085 2 100102, 01028851638 1105 88810978915 ৮ €১0006৩5 19৩ 030%10591) 
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আর্ধ : কিছু বিভকিত প্রশ্ন ১৩ 


ভাবার সার্দশ্ঠ থেকে, ভাষাতত্ব বিজ্ঞানীদের জাতি-সাদৃপ্ত নিরপণকে নৃতত্ব- 
বিদ্গাণ সমর্থন করতে পারেননি ৷ পৃথিবীর ইতিহাসে এমন দেখা গ্বেছে যে, 
এতিহাসিক যুগেই এক-একটা৷ জাতি বা 7৪০৩, তাদের ম্বকীয় জাত্গিত বৈশিষ্ট্য 
পরিত্যাগ না করেও নিজদ্ ভাষার পরিবর্তে অপর উন্নত ভাবা গ্রহণ করেছে। 
ফরাসী নৃতত্ববিদগণ-_বিশেষ করে ব্রোকা (7৪01 73:01, 1824-1880) 
প্রথম এই আপত্তিটি তুলেছিলেন । তিনি লক্ষ্য করেন, বিভিন্ন জাতি একটি- 
এঁভিহাসিক সময়ের পরিসরে প্রায়শ:ই তাদের ভাষার মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল, 
ঘ্দিও বাহ্যতঃ জাতি বা বর্ণের পরিবর্তন ঘটেনি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বেলজিন্বানর। 
নব্য ল্যাটিন ভাবায় কথা বলে। কিন্তু যত জাতি বেলজিয়ানগাণের মধ্যে রক্ত 
মিশিয়েছে, তার মধ্যে রোমানদের ( নব্য ল্যাটিনভাষী ) সংখ্যাই সর্বাপেক্ষ। কম। 

ব্রোক! এবং পিউচে (28০০৩) উভয়েই মত প্রকাশ করেছেন যে, ইয়োরোপে 
আর্ধভাষা সমূহ থাকতে পারে, আর্ধ জাতির কোন অস্তিত্ব নেই। 

ভাঃ মর্টিলেট দেখিয়েছেন, ইয়োরোপীয় জাতিসমূহের অধিকাংশই আফ্রকা ও 
এশীয় জাতিসমূহের সংমিশ্রণে গঠিত। উত্তরের ডলিকো! সেফালিক (লম্বা 
করোটিযুক্ত ) জাতিমমূহের ( টিউটন ও স্থইভ ) দৈহিক গড়ন ( করোটির আকুতি, 
নাকের গড়ন, শরীরের দৈর্ঘ্য ইত্যাদি বিচারে ) আফ্রিকানদের মত। তার! আর্য 
বলে দাবী করতে পারে কেবলমাত্র ভাষার জন্তই--যে ভাষা! তারা পেয়েছে 
প্রতিবেশী ব্রাকি সেফালিক (8180155 (00%811০)- লম্বা! করোটিযুক্তদের 
কাছ থেকে । 

নৃবিজ্ঞানীগণ প্রমাণ করেছেন, আর্ধভাষাভাষী গ্রীকগণ-_ত্রাঁকি সেফালিক 
তুরানীয় জাতি ও উত্তর আফ্রিকার আইরিয়গণের সংমিশ্রিত জাতি। ইয়ো- 
রোপের প্রাচীন অধিবাসীগণের মধ্যে কেপ্টরাও দবেহের গঠনে, তুরানীয় ( অধ্যাপক 
রথার্টন-এর মতে ) ব! মক্ষোলীয় ( অধ্যাপক প্রনার বে-এর মতে )। ইয়োরোপের 
আধভাষাভাষী জাতিসমূহের অধিকাংশেরই দৈহিক গঠন, তুরানীয় বা মঙ্গোলীয় 
বৈশিষ্টযযুক্ত । 

ক্রোকা-শিত্য টপিনার্ড (01991981) দেখিয়েছেন, ইয়োরোপের মানুষের 
ব্ববিজ্ঞানসম্মত দৈহিক গঠনের ধাচ বা আদল স্থপ্রাচীন কাল থেকেই অবিচ্ছিন্ন 
ও ধারাবাহিক । আর্ধগণ যদি এশিয়া থেকে এসে থাকেন, তাঁরা তাদের ভাষা, 
তাদের সভ্যতা ও ধাতৃসম্পকিত জান ছাড়া আর কিছুই দেননি। তাঁদের 
রক্তের মিশ্রণ হয়নি। তাদের রক্ত লোপ পেয়েছে। 

ভাষাভিত্বিক মৌলিক জাতিতত্ব নিয়ে আলোড়ন আজও চলছে । অবশ্য 


১৪ আর্ধ-সত্যতার সন্ধানে 


আর্ধভাষা শব্টি আর ব্যবহৃত হয় ন1। তৎপরিবর্তে ভারত-ইয়োরোপীয় (8০৫০- 
77:06) ভাষা বলে বণিত হচ্ছে।১ 

ব্্তমান যুগের নৃতত্ববিজ্ঞানীদের মতে-_মানুষের দৈহিক ও আকৃতিগত পার্থকা 
বিশেষ মানবজাতিগোচীর অস্তভূক্তি অপেক্ষা পারিপাশ্থিক প্রাকৃতিক পরিবেশের 
ওপরই অধিকতরভাবে নির্ভর করে। জাতি নির্ধারণে তাই করোটি বা নানিকার 
বৈশিষ্ট্য বিশেষ কার্ধকর নন্ব ।২ 

ইয়োরোপীয় গবেষকগণের মতে, আদিম আর্ধনিবাদ থেকে ম্মরণাতীত 
কালে আর্ধগণ যখন পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল তখন তার তাদের ভাষা 
সঙ্গে নিয়েই গিয়েছিল। সে ভাষা নিশ্চয়ই অনেকটা পূর্ণত! পেয়েছিল__কি শব্ব- 
সম্পদে, কি ক্রিয়াপদের মূল ও ব্যাকরণ গঠনে। এ ভাষা থেকেই ভারতে 
বৈদ্দিক ছান্দসী ও সংস্কৃত ভাষা, গ্রীনে গ্রীক ভাষা, ইটালিতে ল্যাটিন ইত্যাদি 
ভাষা উৎপন্ন হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া হয়। ভারতে বৈদিক ভাষার সৃত্রপাত 
হয়েছিল, এক শ্রেণীর বিশিষ্ট পপ্ডিতগণের মতে--শ্ীস্টপূর্ব চার সহন্্র বৎসর পূর্বে, 
আর গ্রীক ভাষা ( ইয়োরোপের প্রাচীনতম ভাষা ) শ্রীস্টজন্মের এক হাজার বৎসর 
পূর্বেকারও নয়। ইতালির ল্যাটিন ভাষা রন্পূর্ব বষ্ঠ শতকের, কেন্টিক ভাষা 
শ্রীঃ পৃই পঞ্চম শতক আর টিউটোনিক ( জার্মান ), স্সাভ প্রভৃতি ভাব শ্রীস্টোতবর 
যুগেই স্ষ্টি হয়েছিল। ( সপ্তসিন্ধু ও বছিবিশ্ব অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। একমাত্র প্রাচীন 
পারসী বা জেন্দ ভাষা খ্রীস্টপূর্ব দশম শতাব্দীর বা তারও পূর্বেকার বলে দাবা 
করতে পারে। 

আর্ধগণ, তথাকথিত আদি আধবাসভূমি থেকে সকলেই কি একই সময়কালের 
মধ্যে, কিছু অগ্রপশ্চাতে দিখ্িদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল ? যদি কিছু সংখ্যকও 
তাদের আদিম নিবাস আকড়ে পড়ে থাকে তবে নিশ্চয়ই তারা তাদের আছিষ 
ভাষার বিশুদ্ধতা বজান্ব রেখে কালক্রমে আরও উন্নত হয়েছিল-__যার সঙ্গে 
বৈদিক ভাষার সাদৃশ্ত আরও অধিকতরভাবে দুষ্ট হবে। কিন্ত তন্ধ তন্ন করে 
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প্রত্বতাত্বক খনন চালিয়েও মধ্য এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া বা দক্ষিণ রাশিয়ার 
কোথাও কোন নিছর্শন আজ পর্বস্ত আবিষ্কৃত হয়নি । সপ্তসিন্ধুর আর্ধগণ ব্যতীত 
আর যে সকল আর্ধগোী প্রায় একই সময়ে বেরিয়ে এসেছিল, তারা হাজার 
হাঞ্জার বৎসর ধরে কোথায় আত্মগোপন করে যাযাবর জীবন যাপন করেছিল? 
ভাদের পরিচয় কোথায়? তারাই কি এশিয়া! মহাদেশে প্রাচীন মিতান্লি, কাসাইট, 
ছিত্তি, ফিনিসীয়-ফ্রিজীয় প্রভৃতি জাতিগোঠী? নেই ধারণাও প্পররত্বতাত্তিক 
গবেধণার ফলে নিষৃলি হয়ে গেছে। 

আর্ধগণের আদিম নিবাস তত্বে বিশ্বাসী ইয়োরোপীয় গবেষকগণ অধিকাংশই 
ধরে নিয়েছিলেন যে, আর্ধগণ ভারতে প্রবেশ করে সম্ভবত পনেরো শত থেকে 
ৰারশত গ্রীস্টপূর্ব কালে। সম্ভবত, এ তথ্য আর্ধগণের ইয়োরোপ অভিমুখে 
অভিযাত্রার সময়কাল-এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ । এই ধারণার মূলে কোন যুক্তি নেই। 
অবশ্ট প্রায় সকল ইয়োরোপীয় পাগ্ডতই যে এই বিষয়ে একমত তা নয়। 
ইক্োরোপীযর় গবেষকগণ প্রথমে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন যে, আর্জজাতিগোচঠীর 
প্রথম অভিযাঁন পশ্চিম থেকে পূর্বদিকেই হয়েছিল। (এই পুস্তক-লেখকের 
ৰাল্যকালে ধারণা ছিল-_ এশিয়া মাইনরই আর্দের আদিনিবাস ছিল, তৎকালীন 
ভারতীয় ইতিহাসে ওরূপই লিখিত হয়েছিল। ) পরে প্রত্বতাত্বক খননের ফলে 
প্রমাণিত হয় ঘে, প্রাচীনকালে সকল জাতিগোষ্ঠী পূর্ব থেকেই পশ্চিমে অভিযান 
করেছিল। কাসাইট, হিতান্সি, হিত্তি, ফিনিসীয়, ফ্রিঙীয় প্রতৃতি জাতিগোষ্ঠী পুর্ব 
থেকে পশ্চিষেই গিয়েছিল। আসিরিয়-র প্রাচীন ইতিহাসে জানা যায় যে, 
সথিয়গণই প্রথম যানবগোষ্ঠী, যাবা পশ্চিম থেকে পূর্বে ৮** শ্রীস্টপূর্বে অভিযান 
করেছিল। এঁ গোষ্ঠী ভারত আক্রমণ করেছিল আহুমানিক ছয়শত গ্রীস্টপূর্বাষ্ধে । 

মধ্য এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া অথবা ইয়োরোপে কোন না কোন অঞ্চলে 
আর্ধদের আদিম নিবাস ছিল, এরূপ দ্বাবীর পশ্চাতে যে যুক্তি দেখান হতে 
বিভিন্ন প্রত্বতাত্বিক আবিষ্কারের ফলে তা অসার প্রতিপন্ন হয়েছে । মিসরের 
নীলনদের উপত্যকায় ও মেসোপটেমিয়ার ফুরাৎ ও দিজনহ ( ইউফরেটিস ও 
টাইগ্রিস) নদীর অন্তর্বেদীতে পুরাকালে যে মানবসভ্যতার পত্বন হয়েছিল, পূর্বে 
ধারণা ছিপ যে, এঁ দুই সভ্যতাই প্রাচীনতম । কিন্ত সিন্ধু উপত্যকায়, রাজ- 
পুতানায়, গুজরাটে ও গঙ্গাতীরে প্রত্বতত্ব আবিষ্কারের ফলে এ ধারণাতেও গুরুতর 
সন্দেহ জাগ্রত হয়েছে । হারাগ্না সভ্যতা আবিফারের পর, পণ্ডিতগণ প্রথমে মনে 
করেছিলেন, এঁ সভ্যতা নিশ্চয়ই আর্ধগণের ভারতে অনুপ্রবেশের পূর্ববর্তা ঘটনা ; 
আর্ধগণ ভারত খবর. কালে. .সেউ. সন্তাতার, ধ্বংস*+সাধ্ন: করে, কিন্তু পরবর্তা 
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খননের ফলে প্রত্বতাত্বিকগণ, পুর্ববর্তা ধারণায় সংশয় প্রকাশ করেছেন । কারণ, 
তার। দেখেছেন : হারাগ্পা সভ্যতার যেখান থেকে স্তর মনে হয়েছিল, তারও 
পূর্বের আর একটি সত্যতার নিদর্শন এটি । হারাগ্মা সভ্যতার ধ্বংসের কথ! যে- 
লময় থেকে বলা হয়েছিল, তার পরেও সেই সভ্যতার নিদর্শন নানা স্থলে 
পাওয়া গেছে। হারাগ্লারও পূর্বের সভ্যতা, হারাগ। সভ্যতা এবং হারাগ্লা-পরবর্তা 
সভ্যতা এই তিনের মধ্যে একটা! পূর্বাপর যোগন্ত্র রয়েছে ; পারম্পর্য এবং ধারা- 
বাহিকতাও রুয়েছে। একটিকে ধ্বংম করে আর একটি গড়ে ওঠেনি । হারাগ্গা 
সভ্যতায় প্রাপ্ত লিপিসমৃহের পাঠোদ্ধার একাল পর্যস্ত সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি । 
এই লিপি ঘষে ষে আর্য লিপি নয়-_-এক্প প্রমাণও কিছু পাওয়া যায়নি । বৈদিক 
সভ্যতা ও হারাগ্গা-সংস্কতি অধ্যায়ে এই প্রণঙ্গে আমি একটু বিশদ আলোচনা 
করেছি। 

বর্তমান শতাবীর প্রথম ভাগে, এশিয়। মাইনরে প্রত্বতাত্বিক খননের ফলে 
যে সকল নিদর্শন আবিষ্কার কর! হয়, তার ফলে উনবিংশ শতাব্দীর ধ্যান- 
ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটে। এ অঞ্চলের প্রাচীন সভ্যতার ওপর ভারতীয় 
আর্ধ-সভ্যতার প্রভাব প্রমাণিত হয়। আহ্মানিক খ্রীস্টপূর্ব পনের শতাব্দীতে 
এশিয়া মাইনরে বৈদিক দেবগণ পৃজিত হতেন--এই আবিষ্কার যুগাস্তকারী। 
১৯০৯ সালে এশিক্া মাইনরের ক্যাপাভোপিয়। অঞ্চলে খনন করে প্রত্বতত্ববিদ 
হগে। উইঙ্কলার (7৮০ ৮/11101081) ধ্বংসপ্রাপ্ত স্বপ্রাচীন বোঘাসকই শহরে 
একটি মৃত্তিকা-ফলক আবিষ্কার করেন ।৯ 

এই ফলকে মিতান্নি রাজ্জ কর্তৃক কৃত সন্ধির শরগুলির উল্লেখ আছে । 
শর্তের প্রথমে মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র ও নাসত্য--( ইন্দর অর্থাৎ ইন্দ্র; উরু বনশিল 
অর্থাৎ বরুণ, মিঅশ-শীল অর্থাৎ মিত্র; নাসতিয়ন অর্থাৎ নাসত্যানাম্প ) দেবগণের 
সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছে। পরে এ অঞ্চলে প্রচুর মৃত্তিকা ফলক লেখ 
(বাণমুখ অক্ষরে--0012160:) কাদার টালির উপর ) আবিষ্কুত হয়েছে। 
হিন্তি রাজ সুপি্ল্যুমস্‌ ও মিতান্লি রাজ! মভিবাজ__এই দুজনের পুত্রকন্তার 
বিবাহের কথাও উপরোক্ত সদ্ধিপত্রে উল্লিখিত রয়েছে। মেখানেও দেবতা 
নাসত্যদ্য়কে অভিভাবক ও কন্যার রক্ষক দেবত! রূপে আহ্বান করা হয়েছে। 
এখানে উল্লেখ্য, খখেদে বণিত নাসত্য বা অশ্রিনীছবয়, বিবাহের পর প্রথমবার 
বরের গৃহে যাবার সময় ছিলেন কন্তার রক্ষক দেবতা | পূর্বোক্ত চার দেবতা-_ 
যাদের উল্লেখ খখেদে অসংখ্যবার আছে, সম্পূর্ণরপেই ভারতের দেবতা । মিত্র 


৮. সপ শপ 
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ও 'বন্ধণ, পারসীকগণেরও দেবতা ছিলেন বটে, কিন্তু ইন্দ্র তাদের কাছে অন্তত 
শক্তির প্রতীক; নাসত্যের নাম তার! জানতেন বটে কিন্তু রাক্ষলরণে। পারস্ত, 
কখনো এই দুজনকে দেবতারূপে স্বীকার করেনি । পারশ্তে সেই প্রাচীন কালে 
স” কে “ছু” বলে সর্বদাই উচ্চারণ করা হতো । কিন্তু মিতান্সিদের ভাষায় 
“স” কে “হু” বলে কখনো লিখিত হয়নি । বোঘামকইতে উন্নিখিত সদ্ধিপত্রে 
ষেখানে যেখানে বর্ণ রাজার উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে বরুণ শব বন্থবচনে 
ন্গিখিত হয়েছে । এতে মনে করিয়ে দেয়, খধথেছে প্রায়শঃ মিত্র-বরুণ একত্রে 
উল্লিখিত হয়েছে ছন্ব-সমাস যুক্ত হক্সে। এই সকল দিক দ্বিবেচনা করলে 
উপরোক্ত চার দেবতা যে ভারতীয় আর্ধগণেরই দেবতা, এ বিষদ্বে কোন নন্দেহ 
নেই। আর্ধগণ যদি গ্রীস্টপূর্ব পঞ্ঘশ শতাব্দী থেকে ছাদশ শতাব্দীর মধ্যে ভারতে 
অন্ুগ্রবেশ করে থাকেন, তা হলে ভারতীয় আর্য দেবতা ওখানে পঞ্চদশ 
শতাব্দীতে উপস্থিত থাকেন কিরূপে ! ধাদের এই দেবতা চতুষ্টয্-_সেই খিতান্সি 
ও হিত্তি, তারা দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় ত্বীঃ পৃই বিংশ-উনবিংশ শতাব্দীতে 
উপস্থিত হন কি প্রকারে? এই প্রসঙ্গে আর্য বলে কথিত আর একটি মানব- 
পগোঠীর নামও উল্লেখ্য । 

খ্রীস্টপূর্ব ১৭৬০ সালের অগ্রপশ্গাতে কাসা বা কাসাইট নামে পরিচিত এক 
রক মানৰগোষী পূর্বদ্িক থেকে এসে ব্যাবিলোনিয়া৷ জয় করে। 
এই গোষ্ঠী উত্তর মেসোপটেতিয়াতে প্রায় ছয়শত বৎসর, 
অর্থাৎ ১১৭১ গ্রীস্টপূর্ব পর্যস্ত রাজত্ব করে। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে 
এব ভারত-ইয়ানীয় (অর্থাৎ আর্য) গোঠীর অন্তরূনক্ত ছিল। এদের প্রধান 
দেবতা ছিলেন সুবীয়স্, অর্থাৎ হৃর্য ( সংস্কৃত উচ্চারণে ), মক্কতস (মরুৎ ) ও 
বুরিয়া ( বরুণ )। এ তিনজনই খঙ্েদীয দেবতা । এই গোষ্ঠী ঘোড়ায় টান! 
রথ ব্যবহার করত । এরাই সর্বপ্রথমে, মেসোপটেমিয়ায় অশ্ব বা ঘোড়ার 
আম্ানি ও প্রবর্তন করে। কথিত আছে, জার্ধ সেনাবলের সহায়তাক্স এই 
গোষ্ঠী বুদীর্ঘকাল ক্ষমতায় অধিষিত ছিল। কাসাইটগণ সিরিক্ল়াতে ( তৎকালীন 
ফিনকুএর অন্তর্গত ) প্রবেশ করে এবং মিষর অন্ত্রাটগণের অধীনে সামন্ত রাজ্য 
গঠন কবেছিল। সিরিক্সার লিনাই এলাকা খনন করে যে সফল প্রত্ততব 
আবিফার করা হয়েছে তার মধ্যে আছে -ব্যাবিলোনীয় ভাষায় মৃৎ্ ফলকে 
উৎকীর্শ মিসর সম্ভাটের নিকট লিখিত "(শ্রীঃ পৃঃ ১৫০০-১৪০০) সিরিয়া ও 
পাশ্ববর্তী অঞ্চল সমূহের কাসাইট সামন্ত রাজগণের পত্রাবলী | এই রাজগণের 
নাম অর্তমন্, অর্ধবয়ত, যশদত্ত, সুতর্ন বা স্ুততর্ন, হাছ্ির সামন্ত, গুবর্দেড 

খু 


১৮ আধ-সভ্যতার সন্ধানে 


ৰা সুব্রত, স্বন্ধু, মুসিছুমার প্রভৃতি ভারতীয় নাম । খথেদে কেশী বা কেশীনগথের 
উল্লেখ আছে। শতপথ ব্রাঙ্ষণে এই আর্ধগোষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া! যায়__যাদের 
রাজা যজ্ঞকার্ধয পরিচালনার অবসরে নিদ্রায় দুঃম্বপ্র দেখার ফলে প্রায়শ্চিতের 
জন্ত গুরুর শরণাপন্ন হয়েছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর ভাগ্ারকর-এর মতে, এই 
কাসাইটগণ কেশীনগণের বংশধর হতে পারেন। মেসোপটেমিয়াতে প্রচলিত 
আখ্যান অনুসারে, কাসাইটগণ ইরানীয় মালভূমিতেই আফগানিস্তান সীমান্ত 
পর্যন্ত বসবাম করতেন। ইরানের মালভুঁমিতে এদের কোন নগর গড়ে ওঠেনি, 
এঘ্বের কোন চিহ্নও পাওয়া যায় না। বৈদ্দিককালে আফগানিস্তানের অধিকাংশই 
ছি্স সপ্তুসিন্ধুর অন্তর্গত । 

ইত্তিপূর্বে যে মিতান্লিগণের উল্লেখ করা হয়েছে, সেই জাতিগোঠী, খ্রীঃ পৃঃ 
১৬** থেকে ১৪** পর্যন্ত উত্তর মেসোপটেমিয়ার হুরগণের ওপর রাজত্ব করত। 
মিতান্নিগণের রাজ্য ছিল ব্যাবিলোনীক্নার উত্তর-পশ্চিমে, আসিরিয়ার পশ্চিন্ন 
টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীছয়ের মধ্যে । মিতান্গিগণের পূর্বনাম মার্ধান্ি। 
( বৈদিক মার্ধ থেকে 1 খখেদে অশ্বের অপর নাম মার্য-_খ। ৭. ৪৬, ১৬ ) ৯, ৪৭. 
১৮7 ১. ৯১, ১৩ প্রভৃতি )। মার্ধান্গির অর্থ_অশ্বারোহী 
ঘোছ্ধা। রাজ! প্ররত্ব-র সময়কালে এদের সাম্রাজ্য বিস্তার 
লাভ করে। এদের ভাষা- প্রাচীন ভারতীয়; এদের দেবতা--ভারতীয়। 
বোঘাসকইতে প্রাপ্ত, মিতান্গি লেখক কিন্তুলির হিত্তি ভাষায় রূচিত অশ্ববিস্কা 
বিষয়ক পুধিতে, অইকবর্তন (সংস্কৃত একবর্ভন ; সংস্কৃত এক-এর প্রাচীন রূপ 
অইক ), তেরা, পঞ্জা, সত্ত প্রভৃতি ভারতীয় সংখ্যাও দেখতে পাওয়া যায়। 
এই শব্দগুলো মিতান্গির রাজমভ!র ভাষা থেকে হিত্তি ( হিটাইট ) ভাষান্ন 
গৃহীত। কিন্তুলির পুথির লেখা ( বোঘাসকইতে প্রাপ্ত) এবং খখেদীয় ভাষা, 
পারন্সের অবেস্তা অপেক্ষা পরস্পরের সঙ্গে অধিকতর নিকটবর্তা।১ মিতান্গির 
রাজাদের নাম ভারতীয়, যথা : প্ররত্ব, শুবন্ধু (স্থবন্ধু ), তৃশরত্ত (দৃরথ ), 
দশরত্ু, অতশশুমর (খতস্বর ) অতমনিয় (খতমন্য ) অততম (খতধাম ), 
মত্তিজ বা মত্তিউ্ প্রভৃূতি। কতিপয় মিতান্নীষম রাজগণের সাথে 
মিসরীক্প রাজগণের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল। মিতান্নিগণ তাদের মৃতদেহ দাহ 
করত, তাদের ক্ষ্কবর্ণের কৌলালে (মৃস্তিকা নিমিত তৈসপজাদিতে ) সাদা 
রঙ লাগাত। ' শ্বেতবর্ণে চিত্রিত কৃষ্লোহিত কৌনাল ভারতে গ্রীঃ পৃঃ ১৭০০ 


মতান্ল 
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থেকে ৫০* শ্রী: পৃঃ পর্যস্ত প্রচলিত ছিল। 

জ্যাকবি, গ্েনসন, স্টারটেবন প্রভৃতি ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে মিতান্মি- 
গণ সরসরি ভারতীয় ।১ 

শ্ীঃ পৃঃ পনের শতাব্দীতে, মিতান্ি রাজ্য টইগ্রিস-এর পরপার থেকে ভূমধ্য 
সাগর পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল । এই রাজ্য মিসরীয় ফারোয়াদের কর্তৃত্ব বিপদ ডেকে 
আনতে পারত। নৃতন সাম্রাজ্যের অধিকারী হিত্তিদের সঙ্গে সমান বলে 
লড়াই করতে পারত। মিতাল্লিগণ তাদের ভ্রাতা কামাইটগণের ও হারাঞ্জা 
সভ্যতার ধ্বংসকারী আর্ধগণের মত অর্ধবর্বর জাতি ছিল-_যেসব রাজ্য তার! জনন 
করেছিল তাদের থেকে সভ্যতা-সংস্কৃতিতেও তাদের মান ছিল অনেক নীচে। 
তারা অবস্ত আর্ধ দেবতাদের পুজার প্রবর্তন করেছিল। এশিয়। মাইনরে তারা 
প্রথম “অশ্ব আমদানী করে এবং তার প্রঙ্গননকেও করে লোকপ্রি্ন ।”২ 

হিত্তি নামক আর একটি ভারত-ইরানীয় ( ইউরোপীয় পঙ্ডিতগণের ভাবাম্ব ) 
ভাষাভাষী গোষ্ঠী, মিতান্লির উত্তর-পশ্চিমে ও ফিনিসিয়ার উত্তরে শ্রী; পৃঃ ১৯৫*- 
এর কাছাকাছি সমদ্ধ এশিয়া! মাইনর-এ অনুপ্রবেশ করে। ১৯০* খ্রীঃ পৃঃ অন্দে 
এ জাতি ক্যাম্পাকোশিয়া রাজ্য জয় করে। হিত্তিগণ এ অঞ্চলের অধিবাসী ছিল 

না, তারা বহিরাগত-_এর প্রমাণ আছে। পশ্চিম দিক 

রি থেকে এ জাতি আসেনি, কারণ পশ্চিম এশিয়া মাইনর-এ 
এদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। এদের রাজা অনিত্য অতি পরাক্রাস্ত রাজ! 
ছিলেন। রাজা লবর্ণ এই সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। অপর রাজা প্রথম মুসিলিস 
১৪৮: ত্রীস্ট পূর্বান্ধে ব্যাবিলোন দখল ও ভম্মীভূত করেন। কাসাইটগণ 
পরাজিত হয়ে দক্ষিণে চলে যায়। হিত্তিগণ বহু দেবদেবীর পৃঞ্জক ছিলেন। 
দেব-দেবীগণের আমুধ, মুদ্রা, পক্ষ ও বাহন ছিল। পৌরুষ-এর রাজা ইন্দ্র 
(ইন্দ্র আবহ দেবতা বরুণ, বাহন বৃষযুগল, প্রাণ দেবতা হুর্ধ, অগনিশ 
(অগ্নি), আইন ও মা (বৈদিক অত্রি ও মিআ), রুত্তাস (রুত্র ), বাহন হরিণ 
(খথেদে কত্রপুত্রগণের বাহন পৃষতি বা হরিণ) প্রভৃতি । ধেখদেবীগণের 
প্রতীক হিসাবেও বৃষ পূজিত হতো। প্রাচীন সিরিয়াতে, হিতিদের যেসকল 
মূত্রা পাওয়া গেছে তার একটিতে আছে সিংহীপৃষ্টে দেবী, অপর একটিতে 
আছে বাড়ের পৃষ্ঠে দেবতা যেন হরগৌরী। ঘশিলিকয়া ও মালত্যতে হিস্তি: 


৬. 47451 11467791721, 1930, 1. 81. 
ই. 171,107 ০/ 7427/117, ৬০], চ ):276-2151910) & 8968170176১ ০ 7৫07 
4072, 9.0 1450081৭ ড/০০115%, 0. 389. 


২ আর্ধ-সভ্যতার সন্ধানে 


দেবদেবীগণকে প্রায়ই দেখা যায় ভারতীয় ধরনের পশ্ডবাছিত রূপে । এটি: 
হতে পারে যে, এই ধরনটি আর্ধ ধর্মের নিকট হতে গৃহীত হয়েছে ।১ যশিলিকয়। 
পর্বতের ওপর হিত্তিদের যে দেবীমূতি আবিষ্কৃত হয়েছে তার নাম ছিল সিবেল 
বা মা--মিংহের ওপর তিনি দণ্ডায়মান | 

সিরিষ্বার ওপর কর্তৃত্ব নিয়ে মিসর দেশের ফারোক়া-_তৃতীয় তেহুতিমস 
ও সেত্তির লক্ষে হিত্তিরাক্-এর প্রবল সংগ্রাম ঘটেছিল । পরে ফারোয়! দ্বিতীয় 
রামাসেস-এর সঙ্গেও যুদ্ধ বেধেছিল | নেই সংগ্রামে শেষ পর্বস্ত জয়-পরাজম় 
সুনিশ্চিত হুল্নি। পরিশেষে, ছিতীয় রামাসেসস্ঞর সঙ্গে খত্তি (ক্ষত্রী), 
রাজা খাটুশিল ( সংন্থৃতে ক্ষত্রপ্ী) বা খাতাসারের ( সংস্কৃত-_ক্ষত্রেশ্বর ) সন্ধি 
হয়। এই সদ্ধির চুক্তিপত্র কর্নাক মন্দিরে খোদিত আকারে পাওয়া! গেছে। 
সেই সদ্ষিপত্রে খেতাদের ( ক্ষত্রিযনদে় ) শ্রেষ্ঠ দেবতা সৃতেখের নাম হর্গ-মতের 
দেবত। বলে উল্লেখ আছে। স্থতেখ খুব সম্ভবত: শতত্রুতু (ইন্দ্র )। মিসরীয়গণ 
হিত্তিদদের খতাস ও আসিরীয়গণ খট্টিন (ক্ষত্রী) বলত। হিত্তিরা পশ্চিম 
এশিয়ায় বিখ্যাত যোদ্ধা-জাতি ছিল। তার! বন্ছ দেশ জয় কয়েছিল। হিত্তিরা 
জুতো! পরত। সংস্কৃত. ভাষার সঙ্গে হিত্তি ভাষার অনেক সাদৃশ্ত আছে। যথা : 
সংস্কত জানু, ওদের জেন্থ; কর-কেশার $ পদ-পেদান ; সে ঘুমায় সসগারি 
( সংস্কৃত-স্বপীতি ); হৃদয়সুকার্দি (গ্রীকদের কার্দিয়া! ); পদি_ পদতলে ; 
পতা! প্রস্ততি । হিত্তিদের বিশেষ্য পদের ছয়টি কারক (সপ্তম কারক-- 
অধিকরণ নেই)। এই ভাষার শব্রূপ, ধাতুরূপ, প্রত্যয়, বিভক্তি প্রভৃতি 
বিচার করে ইয়োরোপীয় পঙ্ডিতগণ একে ভারত-ইরানীয় ভাষার পর্যায়তুক্ত 
করেছেন। 

হিত্তি ব৷ হিষ্রাইট ভাষা, পূর্বদিকের ইন্দো-ইরানীয় ভাব! ও পশ্চিমের 
গ্রীক ভাবার নাথে ভাবাতিত্তিক তুলনায় খুব নিকটবর্তী । হিট্রাইট বা হিত্তি 
জাধার নিদর্শন আবিষ্কৃত হবার পর মূল আঙ্বিম আর্ধ ভাষার শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে 
নৃতন প্রশ্ন দেখা দিপ্র। হিত্বি ভাষার প্রচীনত্ব (ইয়োরোপীয় তথাকাখিত 
আর্য ভাষাগুলে! অপেক্ষা প্রাচীন ) ও অন্তান্ত ভাষা! থেকে তার কয়েকটি উল্লেখ-- 
ঘোগ্য পার্থকা দেখে তুলনামূলফ ভাবাতত্ববিদগণ অনুমান করেগেন যে, হিততি 
ভাষা আদ্বিষ নিরাসের মৃঙ্গ ভাবা থেকে, গ্রীক-প্যার্টিন প্রভৃতি ইয়োরোপীস্ 
ভাষাগুলোর তুলনায়, বন পূর্বে বিচ্ছিম্ন হয়ে গিয়েছিল। স্থতরাং হিন্তি, 


১.:447057615151079 0/182 14627 15051, হব, 1২, বু. ঢ. 321, 


আর্ধ : কিছু বিতকিত প্রশ্ন ২১ 


"ভাষাকে, গ্রীক-ল্যাটিন প্রভৃতি ইয়োয়োপীয় আর্য ভাষার ভগিনী সম্পকিত 
ভাষ! রূপে গণ্য করা যায় না। তার ফলে, মূল আদিম ভাষাকে “ইন্দো-হিষ্রাইট” 
নামে চিহ্নিত কর] হুয়। বর্তমানে মূল ভাষাকে বল! হয় ইন্দো-হিষ্রাইট বা আদি 
ইন্দো-ইয়োযোপীয় ভাষা ।১ 

হিত্তিদের ভাষার মধ্যে বাইরের অনেক প্রভাব পড়েছে-_মিশ্রণ ঘটেছে। 
এর মধ্যে আক্কাদীয় ও সথমেরীয় ভাব! থেকেও প্রচুর শব্ধ চয়ন করা হয়েছে। তা 
সত্বেও, এই ভাষা তার দ্বকীয়ত! একেৰারে হান্নায়নি। হিত্তিভাষ ছিঙ্গ হিট্রাট 
সাম্রাজ্যের সরকারি ভাষা । হিত্ভি প্রত্থলেখগুলো, আঃ পৃঃ উনবিংশ থেকে 
শ্রী: পৃঃ ত্রস্বোদশ শতাব্ধী কালের মধ্যে রচিত। তারপর ক্রমান্বয়ে এই ভাষা 
লোপ পায়। 

হিত্তিদের মধ্যে থথেদে উল্লিখিত পাশাখেলা, শিক্প দেবতা, স্বর্ণমদ্রা মিনাস 
( বৈদিক মানা ) প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। হিত্তিদনের মৃতদেহ অগ্সিদাহ হতো, 
অবশ্ঠ মৃত্তিকা সমাধিও ছিল ( খথেদে ছুটিরই উল্লেখ আছে )। হিত্তিগণ উত্তর 
সিরিয়ায় প্রথম অশ্থের প্রচলন করেন । হিত্তিগণের সাম্রাজ্য পশ্চিমে অগ্রসর 
হয়ে, এশিয়া! মাইনর-এর অধিকাংশ স্থান জুড়ে বিস্তৃত ছিল--দক্ষিণে মিসরের 
সাম্রাজানীমা অবধি । ১৪০০ শ্ত্রীস্ট পূর্বা্ধ থেকেই হিত্তি রাজ্য মেসোপটেমিয়া 
থেকে ভূমধ্য সাগর অবধি বাণিজ্যপথ নিষ্বন্ত্রর করত। শ্রী: পৃঃ ১২+৯-এ 
হিত্তিগণ মিসর সাম্রাজ্যের সঙ্গে সংগ্রামে লিগ হয়, এর উল্লেখ পূর্বেই করা 
হয়েছে। ১২২৫ আীস্ট পূর্বাবধে হিত্তিরাজ অস্তরীশ্ব সাইপ্রাস দীপ অধিকার 
করে। গ্রীক এঁতিহামিকগণ অন্থমান করেন অন্তরীশ্ব, (গ্রীক অনক্রম ) রয় 
নগর ধ্বংসকারী আগাষেন্ন-এর পিতা ছিলেন । ফিসরের বিবরণীতে আছে-- 
ঈজিয়ান সাগরের দ্বাপপুঞ্জগুলোর জনগণ হয় মিসরীয়দের, নয়তে। হিত্তিদের 
ভাড়াটে সৈনিক হতো৷। ১২০১ খ্রীঃ পৃঃ তে ক্রিজীয়গণ ছিত্তিরাজ্য আক্রমণ ও 
ধংম করে। 

যে তিনটি মানবগোষ্ঠীর উল্লেখ এখানে করা হলো, হয়তো তাদের 
প্রথম যাজা শুরু হয়েছিল প্রকৃতপক্ষে সগ্তসিন্ধু থেকেই । বৈদিক কালে, গাক্ষার 
(বর্তমান পেশোয়ার থেকে কান্দাহার ), বাহিলক (বর্তমান বলখাস ), পাত্ত 
( পাখতুন ), ভঙ্লানন (কাবুল ) বিশানিন ও মহাবৃষদের বাসভূমি_-এ লবই 
বর্তমান আফগানিস্তানের অন্তর্গত, সঞ্সিন্ধুর সঙ্গে যুক্ত ও তার প্রভাবাধীন 


৯. 'ভাষা-বিজ্ঞান পারচয়', সুকুমার বিবাস, গৌছাটি বিদ্বাবদ্যালয়। 
ভাষায় ইাতবতত', উঃ সুকুমার সেন। 


২২ আর্ধ-সম্যতার সন্ধানে 


ছিল। এটা হতে পারে যে, পূর্বোক্ত এই তিন গোষ্ঠী এই সকল অঞ্চল থেকেই 
গিয়েছিল কিন্তু তারা যে ধর্ম-সভ্যতা ও সংস্কতি বয়ে নিয়ে 
ডে গিয়েছিল তা সম্পূর্ণ ভারতীয়। খথেদোক্ত দেবতাগণই 
ওদের দেবতা । আর্ধগণের যে প্রাচীনতম পরিচয় আমরা 
ধ্েদে পাই, তাতে আর্ধগণের প্রাচীন নিবাস সঞ্টসিন্ধুর বাইরে ছিল এমন ধারণা 
হয় না। ইয়োরোপীয় পঞ্ডিতগণের অধিকাংশই, এই তিন গোষ্ঠীকে আর্য জাতীয় 
বলে স্বীকার করলেও ভারতের সঙ্গে এদের সংন্বব হ্বীকার করেন না। 
আর্ধগণ বাইরের থেকে এসেই যে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে, এই বিশ্বাস তার' 
কিছুতেই বর্জন করতে প্রস্তত নন। এদের মতে, সম্ভবতঃ খণেদে উল্লিথিন্ত 
দেবগণ 'আর্দের আদি নিবাসেও দেবতা ছিলেন। এই পগ্ডিতগণের মজে, 
আর্দের যে প্রাচীনতম শাখা, ভারত-ইরানীয় আদিম বাসস্থল-_পামীর, 
রুশ-তুকিস্থান, কিরঘিজ তৃণভূমি বা কাম্পিয়ান সাগরতীর থেকে নির্গমন 
করেছিল (এ সম্পর্কে পণ্ডিতগণের যধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে ), এই তিন 
মানবগোষ্ঠী তাদেরই অন্ততূক্ত । অনেক পণ্ডিত পূর্বে প্রমাণের চেষ্ট! করেছিলেন, 
খখেদ ভারতের বাইরেই রচিত। অবশ্য এমন পণ্ডিতও আছেন- যথা, 
উইলছেলম ব্রানডেনস্টেন, যিনি শেষ পর্বস্ত স্বীকার করেছেন যে, “এতে কোন 
সন্দেহ থাকতে পারে না যে, ভারতীয়গণ (সম্ভবতঃ ভারতীয় আর্ধগণ ) দুর 
এশিয়ায় বাস করত ।” 
কাসাইট, মিতান্নি ও হিত্তিদের সঙ্গে ম্মরণাতীত কালের ভারতের যোগ 
প্রমাণিত হলে ভারতীয় আর্ধগণের সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রাচীনতা অনুমান 
করা সম্ভবপর হুয়। আর্দের আদি নিবাস সম্পকিত কল্পনারও কিছুটা 
নিরসন হতে পারে। বর্তমান শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রত্বতত্ব বিভাগের নতুন 
নতুন আবিফার সত্তেও ইয়োরোপীয় পণ্ডিত ও এঁতিহাসিকগণ তাদের পূর্ববর্তী 
মতবাদে অবিচল থেকে এটাই দেখাতে মচেষ্ট হয়েছেন যে, এই তিনজাতি, ইরান 
ও ভারতীয় আর্গণের পূর্বপুরুষগণ, আদিম আর্ধ বাসভূমিতে অপরাপর আর্ধ- 
গোষ্ঠীর সঙ্গে একত্রে বসবাস করত ও সৈখান থেকে দলবদ্ধভাবে কিছু 
অগ্র-পশ্চাতে বহির্গত হুয়ে এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, ইরান ও 
ভারতে ছড়িয়ে পড়ে । এ সম্পর্কে বর্তমান যুগের অধিকাংশ বিদেশী পণ্ডিত ও 
এতিহাসিকগণের মতবাদ আমরা বাষ্ট্রজ্যের ইউনেস্কো শাখার সৌজন্যে ও 
অর্থানকূল্যে প্রকাশিত “মানব জাতির ইতিহাস” (127151070০1 1৫27/070), 
নামক বিশাল পুস্তকের প্রথম খণ্ডের ( ১৯৬৯ লালে প্রকাশিত ) অন্ততম লেখক- 
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ও প্রত্বতত্ববিদ স্তার লিওনার্ড উলে মহাশয়ের মন্তব্যের মাধামে জানতে পারি । 
উলে মহাশয়ের লেখার প্রাসঙ্গিক অংশের অনুবাদ নীচে প্রদত্ত হলো : 

*গ্রস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহল্রাব্দের প্রথম ভাগে, ইন্দো-ইয়োরোপীক্র গোষ্ঠীর উপ- 
জাতীয়রা সম্ভবত্ধঃ দক্ষিণ রুণীয়্ অঞ্চল থেকে বহির্গত হয়ে পূর্ব ও পশ্চিমে 
অভিযান করেঃ একটি দূল-_কাসাইট, আকাদে প্রবেশ করে ; একটি দল উত্তর 
পারস্তে ও একটি দল বেলুচিস্তান পার হয়ে ভারতে এবং অপর একটি দল 
( মিতান্ন) মধ্য হরি অঞ্চলে প্রবেশ করে ।” 

“আর্য অভিযাজ্রীগণের একটি তরঙ্গ, বেলুচিস্তানের পর্বতময় বাধা ভেঙে 
ফেলে ভারতে প্রবেশ করে। দমেখানে তারা দেখতে পায়, তখনো ( মোটামুটি 
১৫০০ গ্রীঃ পূঃ ধরে নেওয়া চলে ) বর্তমান ছিল সিন্ধু উপত্যকার বড় বড় নগর 
সমৃহ_-যাদের বণিকগণ তখনো! মেসোপটেমিয়ার সাথে মম্পর্ক রেখে চলেছে। 
সেগুলোকে তার পযুদ্দস্ত করল। খখেদ হলে! প্রাচীন পৃথিবীর অন্যতম মহান 
সভ্যতা! ও সংস্কৃতি ধ্বংসের মহাকাব্য ।”  [1715107 ০1 1৫27114, 
৬০1, £, 7, 389] 

উপরোক্ত পুস্তকেরই ৪০৬ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন : “কিছু ভারততত্ববিষ 
মত প্রকাশ করেন যে'"'যখন বোঘানকইতে প্রাপ্ত মিতান্সি লেখ-এ ভারতীয় 
দ্বেবতার্দের এক মগুলীকে তাদের বিশিষ্ট নামনহ পায়] গেছে, যা কেবল মাত্র 
বেদেই খুঁজে পাওয়া যায়, তখন এ যুক্তি দেখান চলে--(ক) তারা ভারতীয় 
বৈদিক দেবতা এবং (খ) মিতান্নি নেতাগণ ভারত থেকে আগন্তক বলবাসকারী, 
যা থেকে সাব্যস্ত হয় যে, আর্ধগণ উত্তর-পশ্চিম ভারতে ১৫০০ খ্রীস্ট পূর্বাবের বছ- 
পূর্বেই স্থিতি লাভ করেছে। পূর্ব আফগানিস্তানে ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে, 
খর্েদীয় আর্ধগণ প্রায় ২৫০০ খ্রীঃ পুঃ থেকেই বসবাস করে আসছে। এই 
অতি বড় প্রমাণ সাপেক্ষে বল। চলে যে, হয় তাদের সভ্যতা বহুকাল ধরে হারাঞ্। 
সত্যতার মত সমসাময়িক অথবা! এ আর্ধগণই হারাগ্জা সভ্যতাকে ধ্বংস করার 
পরিবর্তে কার্ধতঃ গড়ে তুলেছে ।” 

গ্রন্থের এই খণ্ডে এ মতই গ্রহণ কর] হয়েছে যে, “খখেদীয় স্ততিসমূহে আদি 
কথ! ( বিষয়বস্ত ) ১২০১ গ্রীঃ পূর্বান্ধের মধ্যেই স্থান পেয়েছে । সম্ভবতঃ এরই মধ্যে 
আর্ধ অভিযান হয়েছিল ১৫০০ গ্রীস পূর্বান্ধের কাছাকাছি সময়ে । বৈদিক যুগ এঁ 
সময় থেকেই শুরু হয়েছে বলা চলে । বেদ রচন। হয় পরে । খখেদীয় স্ততিসমূছের 
প্রাথমিক স্তরে সাহিত্যের যে নমুন। পাওয়। ঘায়, তাতে কোন উন্নত বস্কেন্দ্রিক 
সংস্কৃতির পরিচয় মেলে না। হারাঞ্না সভ্যতা অনার্ধদের ছিল এবং আর্ধগণ কর্তৃক 
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ধ্ংদপ্রাপ্ত হক্সেছিল। বস্ততঃ এই সভ্যতা ধ্বংসের আর কোন সম্ভাব্য ব্যাখ্য। 
চলে না। আর্ধগণ পৌর সভ্যতাহীন অর্ধবর্বর যায ।” 

উক্ত গ্রন্থেরই ৪০৫-৬ পৃষ্ঠায় উলে মহাশয় কর্তৃক লিখিত টীকাতে বলা 
হয়েছে : “আদিকালের খথেদীয় স্ভতিসযূহ প্রমাণ করে যে, যে-মময়কাল মধ্যে 
তারা সমুন্নত হয়েছিল তা৷ নিশ্চয় অনেক অনেক শতাবধী ব্যাণ্ড। প্রাচীনতম 
বৌদ্ধ সাহিত্য (যা বেদ প্নচনার পর্বর্তা) পশ্চাতে রেখে, যে বিপুল সময় 
পার হতে হয়েছিল আদি স্ততিসমূহের শ্রুতি এঁতিহ থেকে বেদবিদ্যা 
শিক্ষার ব্যবস্থা উন্নীত হতে এঘং সংহিতাকায়ে সংকলিত হতে, কিন্বা খক 
সমূহ সংহতি হতে, তা নিঃসন্দেহে ১২০০ খ্রীস্ট পূর্বা্ধের পূর্ববর্তী কালের বলে 
চিহ্ছিত করা যায়|” 

জাতিসজ্যের নামের সঙ্গে জড়িত ৰলে গ্রস্থটি বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন, এই বিষয়ে 
সন্দেহ নেই; স্থতরাং তা উপেক্ষণীয় নর । উলে মহাশয় তার মন্তব্য গুকাশের 
পশ্চাতে ফোন যুক্তি প্রদর্শন করেননি, অর্থাৎ সবই তার মতে স্বতঃসিদ্ধ; তার 
ধারণায় ব্যাপারটা এতই ম্প্ট যে সত্যতা উপলব্ধির জন্য প্রাণ নিশ্রয়োজন । 
ওক্ষেজ্জে তিনি তার পুর্ববর্তাঁ গবেষকদের মতেরই প্রতিব্বনি করেছেন মাত্র। 
ভারততত্ববিদগণ ঘে সকল যুক্তি দেখিয়েছিলেন, তিনি তা যুক্তির ছারা খণ্ডন 
করবার শ্রয়োজন মনে করেন নি। অবশ্য একটি তথ্য তিনি শ্বীকার করে 
নিয়েছেন যে, আর্ধগণের খথেদ সম্পূর্ণভাবে ভারতেই রচিত হয়েছে এবং এর 
রচনাকাল বনু শতাব্দী জুড়ে ব্যাপ্ত । খধেদ সম্পর্কে মন্তব্য করুতে গিম্ে, এর 
বিষয়বস্ক সম্পর্কে তার অজতাই প্রকাশ করেছেন। গ্ররক্কতপক্ষে, বেদেন্স গহনে 
প্রবেশ কর! তার সাধ্যাতীত ছিপ্প। 

তার মতে-_হিত্তি, মিতাক্ি, কালাইট পারসীকদের সঙ্গে ভারতীয় আর্যদের 
ঘে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তা সবই এসেছে আর্ছের আদি বাসডূ'ম থেকে। 
তার মতে, এই আর্ধ জাতির তাদের আদি বাসভূমি পরিত্যাগ করেছিল গ্ীন্ট 
পূর্ব ছিসহম্রাব্ধের প্রথম ভাগে। তখন নিশ্চয়ই জর্ধবর্বর আর্ধরা, যার] পাঁচশত 
বৎসর পরে ভারতে অন্প্রবেশ করেছিল, তারা-আরও অধিকতর বর্বর ছিল। 

অধবর্বর যাযাবর আর্যরা, ভাবত আক্রমণ করে হারা! সভ্যতার ধ্বংস সাধনে 
মেতে ওঠে ও নিবিচায়ে ব্যাপক নরহত্য! চালায় বলে যে কাহিনী শ্যাত্ব উলে 
মহাশয় তুলে ধরেছেন, তার প্রতিবাদ আমর! প্রখ্যাত ভারতীয় এতিহামিক 
রমেশচতরা মজুমদার মহাশয়ের £62785 21 201812021 2775107) ০7 
17218-নামক পুস্তকের ১৪ পৃষ্ঠায় দেখতে পাই। তিনি উলে. মহাশয়কে এক 
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প্রতিবাদ পজ্জও পাঠিয়েছিলেন ভ্রম সংশোধনের আশায় ; সে আশা ফনবতী 
হয়নি। মজুমদার মহাশয়ের লেখায় পাই, উলে মহাশয় এরূপ উক্তির প্রেন্ণা 
পেয়েছিলেন ক্যা মর্টিমার হুইলাব-এর কাছ থেকে । উলে মহাশয়ের বকতযোদ 
পশ্চাতে তিনটি কারণ প্রদর্শন করা হয়েছে । যথা : (১) খথেদ দেখিয়েছে 
ভারতের প্রাচীন অধিবানী উপজাতীয়দের প্রাচীর বেষ্টিত লগর সমূহের উপর 
নেমে আসে আর্থ অভিযাত্রীদের প্রচণ্ড আক্রমণ, (২) প্ররত্বতাত্বিক খননের ফলে 
আবিষ্কৃত হয়েছে-_হায়াগ্পা, মহেঞ্জোদারো প্রভৃতি প্রাচীর বেষ্টিত নগরীর 
ধ্বংসাবশেষ ) (৩) মছেঞ্জোদারোর ধ্বংসঘ্পে এমন কিছু নরকম্কাল আবিষ্কত 
হয়েছে--যা দেখে অনুমান করা যায়, এটা ছিল পাইকারীভাবে নৃশংস 
হত্যাফাণ্ড। : 

তৃতীয় অনুমানের পশ্চাতে আছে--১৪, ৬ ও ৮টি করে নরকস্কালের তিনটি 
সমাধি । অবশ্য এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি যা থেকে বলা যার আর্য 
মাহেঞ্জোদারো! আক্রমণ করেছিল বা সেখানে অন্ত কিছু করেছিল কিংবা এই 
কঙ্কালগুলো ( মোট ২৪টি ) কোন ভয়াবহ যুদ্ধের অনিবার ফল। এমনও তো 
হতে পারে, যেমন কোন কোন প্রত্বতত্ব খননকারী অন্থমান করেছেন--এগুলো 
স্থানীয় কোন দাঙ্গার শেষ পরিণতি । যে কারণেই হোক, এ পর্যস্ত যে সকল 
তথ্য পাওয়া গেছে তাতে ভারতীয় আর্গণের বিরুদ্ধে ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের যে 
অভিযোগ কর হয়েছে তার ন্যায্যতা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সমর্থনের অবকাশ 
নেই। অথচ “মানব জাতির ইতিহাস*-এর প্রথম খণ্ডের পাঠকগণ, ভারতীয় 
আর্দের সম্পর্কে এই একটি মাত্র বিষয়েরই জ্ঞান লাভ করতে পারেন। যদি 
ধরেও নেওয়া যায় যে, একটি বড় নগরের ২৯ জন নিহত হয়েছিল, তবে সেটি 
কি পাইকারী হত্যাকাণ্ড? এই ধরনের কথাই লিখেছেন এঁতিহাসিক মজুমদার 
মহাশয় । তিনি তীর প্রতিবাদপত্রে লিখেছিলেন--এটা ম্মরণে রাখা ভালো যে, 
'এই বর্বররাই খথেদ রচনা করেছেন যা ইন্দো-ইয়োরোপীয়গণের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ । 
এ গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমেই “তুলনামূলক ভাষাতত্ব” ও “তুলনামূলক ধর্মতত্ব” 
এই ছুই তত্বের সৃষ্টি হয়েছে । তিনি এই মন্তব্যও করেছেন যে, উলে এবং তার 
সমগোত্রীয় অপরাপর প্রতুতাত্বিকগণের একটা বড় স্থবিধা এই যে, তারা 
খথেদের ভাষা ও বিষয়বন্ত সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ । এই পুস্তকের “বৈদিক 
ও হারাগ্না সভ্যতা” অধ্যায়ে এসম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা! করা হয়েছে। 

এখানে এটুকু উল্লেখ করা যেতে পারে যে, খথেদে যেসব দ্নেবগণের ও তাদের 
ক্রিশ্নাকলাপের উল্লেখ করা হয়েছে, তা সপ্চসিন্ধুতেই বিকাশ লাভ করেছিল । 
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খথেদের খাবিগণ সপ্তসিন্কুরই সম্তান। তাদের সাধন! সপ্তসিন্ধতেই ঘটেছিল । 
তদের চেতনার ক্রমবিকাশের সাক্ষ্য খখেদেই পাওয়৷ যায়। যদি মননশক্তির 
এতটা বিকাশ তথাকথিত আর্দের আদিম বাসভূমেই ঘটে থাকত তাহলে তার 
কিছু না কিছু নিদর্শন সেই অঞ্চলে থেকে যেত। ম্মরপাতীত কালের এই 
সাধনার সাক্ষ্য, ভারত ছাড়া অপর কোন দেশে খুজে পাওয়। যায় না। ইল, 
নাসত্য, বরুণ ও মিত্র--খথেদের তথা সখসিন্থুরই দেবতা । খথেদ অভিনিবেশ 
সহকারে পাঠ করলে এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। মিতালি, 
কানাইট ও হিস্তি ভাষায় খণ্েদের তুল্য কোন ধর্নগ্রস্থ রচনার নিদর্শন এ যাঁৰৎ 
আবিষ্কৃত হয়নি। খখেদীক্স দেবদেবীগণ বাহনম্দ্ধ পশ্চিম এশিয়ায় দৃষ্ট 
হয়েছেন। হিত্তিগণ খত্তি অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ছিল । ক্ষত্রিয় নামের উৎপত্তি সপ্তসিদ্ক 
তথা ভারতেই । খঞ্েদে বণিত সভ্যতা-সংস্কতির যে সব নিদর্শন উপরোষ্ভ 
তিনটি জাতির মধ্যে দেখা গেছে তা নিশ্চয়ই সপ্তসিদ্ধুর সাথে সম্পর্ক প্রমাণিত 
করে। স্যার উলের মতো! বৈদেশিক পণ্ডিতগণের বক্তব্য কত অসার, ক 
অযৌক্তিক, এই পুস্তকের ছত্রে ছত্রে সেটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করব । 
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পারস্তের আধুনিক নাম ইরান । এই ইরানের মধ্যে পারস্‌ বা পারস নামে 
একটি অঞ্চল ছিল। এই অঞ্চলের নামেই প্রাচীন কালে এঁ দেশের নাম হয়েছিল 
পারস্য । অধিবাসীগণ ছিল পারশীক। ইরান ১৯৩৫ গ্রীস্টাব। পর্যস্ত পারস্য নামেই 
পরিচিত ছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগে, যখন পারসীকদের ধর্মগ্রন্থের প্রথম ভাগ 
গাথা” অংশ রচিত হয়, তখন এ অঞ্চলের বা দেশের কি নাম ছিল তা৷ সঠিক- 
ভাবে জানা যায় না। সেকালের পারশ্ঠ ছিল সপ্তসিন্ধু তথা ভারতের প্রতিবেশী । 
আফগানিস্তানের অধিকাংশই তখন ছিল সপ্তসিন্থুর অন্তর্গত। ভাষা, সংস্কৃতি 
ও ধর্মবিশ্বাসে উভয় দেশই (পারম্য ও সঞ্চসিষ্ধু) ছিল এক গোত্রীয়, অর্থাৎ 
আয। এই ছু-দেশের মধ্যে এরূপ বিপুল সাদৃশ্য দেখে ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ 
অন্থমান করেন, ইন্দো-পারসীকগণের পূর্বপুরুষের! নিশ্চয়ই অন্য কোন দেশ বা 
অঞ্চল থেকে এসে এই ছুই দেশে বসতি স্থাপন করেছিল । এবং খুব সম্ভবতঃ, 
বগ্তমান আফগানিস্তান ও ইরান-এর (পারস্য ) উত্তরে উজবেকিস্তানের ( বর্তমান 
রাশিয়ায় ) এলাকায়, যেখানে আমুদরিয়া ও সিরদরিয়া নামে ছুটি নদী আরল 
হর্দে গিয়ে পড়েছে, তার মধ্যবর্তা অঞ্চলই ছিঙ্গ (প্রাচীন এরানবেজ ) সেই 
অঞ্চল। কারণ, প্রাচীন পারসীকগণের মধ্যে কিন্তদস্তী প্রচলিত ছিল যে, 
তাদের পূর্বপুরুষগণ হ্র্গরাজ্য এরানবেজ থেকে এসেছিল । আর্ধগণ একটা 
পৃথক জাতি, এরপ ভ্রান্ত ও বদ্ধমূল ধারণা থেকেই সম্ভবতঃ এই মতবাদের 
উত্তব। পারস্যের আর্গণের ভারতের বেদ-সংহিতার মতই অবেস্ত। নামে ধর্মপ্রস্থ 
ছিল। তবে ত৷ বেদ-সংহিতার মত তত প্রাচীন ছিল না। বেদ হলো একটা 
যুগের খধিগণ ( আর্ধ ) কর্তৃক শ্রুত, দৃষ্ট বা রচিত গ্রন্থ । কিন্তু অবেস্তার দুই ভাগের 
মধ্যে প্রথম প্রাচীন ভাগ "গাথা" অংশ জরধৃষ্্র কর্তৃক রচিত বলে কথিত আছে। 
অপর অংশ, কয়েক শতাব্দী পরে রচিত | বর্তমানে যে অবেস্তা দেখতে পাওয়। যায় 
তা সম্কলিত হয় অনেক পরে, সাসানীয়গণের পারস্তে রাজত্বকালে, গ্রীপ্টিয় তৃতীয় 
থেকে সপ্তম শতাব্বীর মধ্যে। কিন্তু তার পূর্বেই প্রাচীন অবেস্তা-সাহিত্যের 
অনেক কিছুই নষ্ট হয়ে যায়। ইরানে অবেস্তার ভাষা ছিল- শাস্ত্রী ভাষা, 
ধর্মপুস্তক লেখার ভাষা | খথেদের ভাষার সঙ্গে অবেস্তার শাখার ঘনিষ্ঠ সস্ধ 
আছে; প্রায় একই ভাষা এবং আশ্চর্য সাৃস্ঠট ছিল এ দুই-এর ছন্দ-শব ও 
ব্যাকরণ ব্যবহারে । উচ্চারণভঙ্গির মধ্যেই শুধু পার্থক্য ছিল। অপর অংশের 
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( গাথা ব্যতীত ) ভাষা অনেক অর্বাচীন। এই অংশ ( যস্ত, সিরোজ। প্রভৃতি ) 
যখন রচিত হয় তখন জরুষ্ট্র কিন্বাস্তী পর্ধায়ে পৌছে অর্ধ ঈশ্বর বা অবতারে 
পরিণত হয়েছেন । 

অবেস্তার এই অংশ প্রধানত; পৌরাণিক উপাখ্যান ও জরণুষ্ট সম্পকিত 
কিন্বান্তীতে তরা। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, বেদের সঙ্গে ছন্দ, ব্যাকরণ, 
শববিন্তাস ও শব্ধ গঠনে এই অংশেরও প্রচুর সাদৃশ্বা বর্তমান । অবেস্তার গাথা 
অংশ হচ্ছে কয়েকটি স্তব বা গাথার টুকরো, যা! জরথুষ্টর কর্তৃক রচিত । জরখুষ্ট 
ছিলেন পারষীক ধর্মের তথা অন্র ধর্মের প্রবর্তক ; অবেস্তা সেই ধর্মেরই প্রথম 
পুস্তক । জরথুষ্ট ছিগেন “অহুর মাদার উপাসক | বেদের দেবতা ৰা! স্থুর 
এবং অবেস্তার অন্থুয় লমার্থঘাচক শব । বেদের বনু স্থলেই দেবগণের শৌর্য ও 
বীর্ধের প্রশংসার বিশেষণ স্বরূপ অন্তর শব্দের ব্যবহার আছে । যথা : অনুর ইন্দ্র, 
'অন্থর বরুণ প্রড়ৃতি। থণ্েদের প্রতি মগ্ডলে ববার দেব শবের বিশেষণ স্বরূপ 
অস্থর শব্দের বাবহারও দেখতে পাওয়া যায় । আবার একটা সম্পূর্ণ সকুই 
€ ৩৫৫) “মহুদ্দেবানামস্থ্রত্বমেকং_অর্থাৎ দেবগণের মহৎ অস্থরত্ব (মহৎ 
এশ্বর্ধের প্রাবল্য একই ) দেখান হয়েছে । অবেস্তায় অস্ত্র বিশেষণ নয়, দেব বা 
দেবতা শবের পরিৰর্ত। বেদের দেবতা মিত্র, ওদের অন্থুর মিথ, ; তগ গুদের 
বগ ; বিবস্বতণুত্র যম মৃত্যুর দেবতা, ওদের বিবনহান্ত পুত্র দ্লিম! স্বর্গের অসুর । 
গন্ধর্ব ওদের গন্দবেওয়া ; ঘজ্ঞ-_যশন্‌ $ মন্ত্র--মনথন ) আহুতি__আঙ্কুইতি : হস্ত 
_জন্ত। ডূমি_বুমি ইত্যাদি । বেছে প্রতিমা পূজার উল্লেখ নেই, অবেস্তাতেও 
নেই। বেদের তেত্রিশ সংখ্যক ফ্লেবতা ওদ্বেরও তেত্রিশ জন অন্থর। উপনয্বন, 
সোম উৎপাদন একই প্রকার । অগ্রি-যজ্জ চুয়েরই । পার্থক্য ছিল এই যে, 
বেদের ইন্্র- দেৰশ্রোচ, ওদেয় ইন্দ্র--অস্তভ শক্তির প্রপ্ান। বেদের দেবতা 
মাসত্য--ওদের কাছে অশ্তত শক্তিয় প্রতীক। বেদের ত্রিতা-_জবেস্তায় 
ভ্রিতাওন!। খখেদের ইন্দ্র, অহিহস্তা ওদের অজিহস্তা। ত্রিতা ও অ্রিতাঁওন। 
উভয়েই আপ্য, অর্থাৎ জলের-জলে বালকাদ্ী । থণ্েদের ত্রিতা আপাাপুত্র, 
অর্থাৎ জলেপ্স পুত্র-_ুর্যায় দেবতা । খত-এ বিশ্বাস, মহৎ চিন্তা ও মহৎ কর্মে 
উভয় ধর্মেরই গুরুত্ব আরোপ, মন্ত্রের ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস উভতন ধর্মাবলম্বীর মধ্যেই 
ছিল। খখ্েদে উল্লিখিত নাম বা শব অবেস্তাতে ব্যবহার কর! হয়েছে বটে, কিন্ত 
কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থের পার্থক্য আছে, অর্থাৎ লমানার্থবাচক নয় । পাবসীক 
বা অবস্তা ধর্মের প্রবর্তক জরথুষ্টুর একমাত্র উপান্ত দেবতা “অনুর মাজদা?। 
এই মাজদা শব্দটি হয়তো! খখেদনের মাধব বা মেধ! শব্ষ থেকে এসেছে। খণ্েদে 
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ইন্রক্ষে ও অপর দেবগণকেও মাঘব বলে সম্বোধন করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ সমৃছেও 
মাঘব শবের উল্লেখ আছে। অনুর মাজদা হলেন অস্থর মাঘব-_-অন্থর মহান 
বা প্রধান । খখথেদে ( ঝ ৮. ২০, ১৭) উল্লেখ আছে ণঅস্ুবম্ত মেধসঃ”-_অন্থরের 
বিধাতা, এ থেকেও অস্থর মাজদা নাম হতে পারে। এ খকের অর্থ এই-_ 
“রুন্দ্রের পুত্র, অস্থরের বিধাতা! নিত্য তরুণ মরুত্গণ, অস্তরীক্ষ থেকে এসে যাতে 
আগ্নার্দের কামনা, করেন এ ভ্তোতর সেকূপ হোক ।” 
। * খর্থেদে অধিকাংশ..ক্ষেত্রেই অনস্থর শব-_দ্বেবগণের বিশেষণ | অবশ্ট কোন 
কোন স্থলে, বিশেষ করে দশম মগ্ডুলের শেষ ভাগে কয়েকট্রি নুক্ষে অস্থুর শব্ষ 
দেবশক্র অর্থেও ব্যবস্থত হয়েছে, তবে তাঙ্গের সংখ্যা সামান্ঠ কয়েকটি মাত। 

খখেদে দেব ও মনুস্ত-বিরোধী 'বাক্ষল” গণের উল্লেখ আছে, অবেস্তাতেও 
এই নামের উল্লেখ পাওয়। ঘায় । 

বেদে ও অবেস্তায় নান! প্রকার সাদৃশ্ঠ দেখে, প্রাচীন সপ্তসিন্ধুর অধিবাপীগণের 
সঙ্গে পারসীকগণের যোগন্ত্র ছিল এটা অন্মান করেই আচার্য ম্যাক্সম্যলর 
তাঁর ভাষা-বিজ্ঞানে উল্লেখ করেছেন: জোরোয়াহ্রিয়ানপন্থীগণ ( জরথুষ্টরর 
অন্গগামীগণ ) ভারতের উত্তরে বহুদিন ভারতীয় আর্গণের সঙ্গে একজে 
বসবাস করত, যাদের গান বেদে সংরক্ষিত আছে। পরে তে হুটি হয় এবং 
জরধুষ্টপন্থীগণ পশ্চিমে আরাকোশিয়! ও পারন্তে (প্ররূত প্রাচীন পারন্ত, 
পারল্ছ, উপসাগর তীরে, ব্যাবিলোন সাম্রাজ্যের নিকটে ) গিয়ে বসতি স্থাপন 
করেন ।১ ম্যাক্সম্যুলর সাহেব অন্যত্র লিখেছেন, “আরও বেশি চিত্তাকর্ষক হলো-_ 
ধর্ম ও পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে ভারত ও পারশ্যের মধ্যে সাদৃশ্থাটি। দেবগণ অন্ত 
কোন ইন্দো-ইয়োরোপীয় জাতির মধ্যে অজানা, কিন্তু একই নামে সংস্কৃত ও 
জেন্দ ভাষায় (প্রাচীনতম পারলীকগণের ভাষা) পূজিত। সংস্কৃত ভাষায় 
যা অত্যন্ত পবিত্র বলে উল্লিখিত, জেন্দ ভাষায় তা অনিষ্টকারী শক্তি 
রূপে বধিত। এরপ দৃষ্টান্ত এই ধারণাই বন্ধমূল করে দেয় যে, এককালে যে 
সম্প্রদ্দনায় একত্র ভিল তাদের পৃথক করে যে ভেদবুদ্ধি, সেই ভেদের চিহ্ছই- 
আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি” ।২ 

ডাঃ হগ (101. ৪৪) মহাশয্সও অনুরূপ সিদ্ধান্তে এসেছেন তার 
1717925/01707 2০ 272 471107670 87277167 নামক গ্রন্থে (পৃ. ২৩ )। 
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হ. এ; 


৩, আধ-সভ্যতার সন্ধানে 


“ত্রাঙ্মণগণের ও পারসীকগণের পূর্বপুরুষগণ একত্রে ভ্রাতৃগোষ্ঠীভাবে শান্তিতে 
বসবাস করত। সেই সময়টা ছিল-_দেবগণ ও অন্থরগণের যে-সংগ্রামের কথা 
আমর! ত্রাক্ষণগ্রস্থসমূহে প্রায়শই দেখতে পাই, তার পুর্বে। দেবগণ হিন্দুদের ও 
অপরটি ইরানীয়দের প্রতিনিধিত্ব করত ।” 

ম্যাক্সম্যালর সাহেব অবেস্তার অনুবাদ করতে গিয়ে লিখেছেন: “অবেস্তার 
গাথাগুলোর রচনা (জরথুষ্ট কর্তৃক) হয়েছে উত্তর-পূর্ব পারশ্তে। জরথুই্ট 
সম্ভবতঃ খ্রীঃ পৃঃ নবম থেকে দ্বাশ শতাব্বীর মধ্যে আবিভূতি হয়েছিলেন। 
ভারতীয় ও ইরানী আধগণ সম্ভবতঃ একই অঞ্চলে বসবাস করতেন। পরে দু 
ভাগ হয়ে, ছু" দেশে সরে যান।” অনেক পাশ্চাত্য গবেষক এবং তাদের অনু- 
করণে ভারতীয় এতিহাসিকগণ এই মতবাদ সমর্থন করেন। অথচ ম্যাক্সম্থালর 
সাহেবই স্বীকার করেছেন, খথেদের প্রাচীনতম অংশটি অবেস্তার প্রাচীনতম 
অংশ “গাথা” অপেক্ষা অনেক পুরাতন । এই মতবাদ মানতে হলে এটা অবশ্তই 
স্বীকার করে নিতে হয় যে, আর্ধগণ একটা জাতি এবং তারা৷ খ্রীন্ট পূর্ব দ্বাদশ 
শতাবী থেকে দলে দলে ভারতে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। আৰ 
বেদ রচন! উত্তর-পূর্ব ইরান অঞ্চলেই শুরু হয়েছিল এবং বৈদিক দেবগণ, বৈদিক 
যাগযজ্, সোমলত! (হাওম ), দেহে উপবীত ধারণ ( যজন্ত্র, পৈতা৷ ), বৃত্তবধ 
প্রভৃতি সব কিছুরই সূত্রপাত ঘে ইরান অঞ্চলেই হয়েছিল-_-তাও স্বীকার করে 
নিতে হয়। যদ্দি একথা সত্য হয়, তাহলে কি খখেদে তার কেন উল্লেখ 
ঘুণাক্ষরেও থাকত না? জরবুষ্রর নামের উল্লেখ শুধু বেদে নয়, কোন বৈদিক 
সাহিত্যেও নেই। খথেদের সোমস্ততি ও সোমঘজ্ঞ বলতে গেলে প্রাচীনতষ, 
ইন্দ্র অপেক্ষা প্রাচীন । কারণ, ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করে প্রথমেই সোমরপ পান 
করেছিলেন। এই সোমলতা হিমালয়ের মুজাবস্ত পাহাড়ে প্রথম পাওয়। 
গিয়েছিল। এট! হিমালয়েরই লতা । বৈদিক সাহিত্যে এর উল্লেখ আছে। 
আর যে কয়টি নদী ও সরোবরে তা পাওয়৷ যেত তাদের অবস্থানও ছিল 
সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে । যে-খধি ব! ধবিগণ যজ্ঞের ৃষ্টি ও প্রবর্তন করেছিলেন তাদের 
নামও খথেদে পাই, সপ্তসিম্ুরই খধি ছিলেন তারা। পূর্ব পিতাগণ' বলে পূর্ব- 
পুরুষ ঝ'বযগণের যেলব নাম আমর! পাই--তারাও সকলেই সপ্তসিন্ধুরঃ অবেস্তায় 
তাদের নামগন্ধ নেই। বেদ-সংহিতার কোথাও পারস্য বা ইরানের কোন, 
উল্লেখ নেই। কিন্তু অবেস্তায় সপুসিন্ধুর ( হপ্ত হিন্দু) স্পষ্ট উল্লেখ আছে। 

অবেস্তার প্রাচীনতম অংশ 'গাথা'গুলির নানা স্থলে জরধুষ্্পন্থীদের সঙ্গে, 
বৈদিক দেব্তাবাদীদের সংঘর্ষের উল্লেখ আছে। প্গাথা উত্থানবৈতি”-তে 
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(৪. ৪৬, ১) আছে, “পুরোহিতগণের ও মৃতি পৃজার সম্ভগণের হাতে 
অবাধ অধিকার দেওয়া হলে! ১ তাত্া তাদের নৃশংস কর্মত্বার মানুষের জীবন 
নাশে সচেষ্ট হয়েছিঙ্গ।” এই উল্লেখটি ভারতীয় আর্গণের সম্পর্কেই । মৃতি 
পৃদ্ধা খণ্েদের কাপে ছিল না, স্থতরাং এটা এঁ যুগের পরের ঘটনা । গ্গাথা 
অন্থনাবৈতি* (যন্ত ৩২ )তে আছে : “এ দেবগণ অস্তভ শক্তি থেকে উদ্ভুত। 
ওর! সোমরসের মাদ্বকতায় তে।মাদের অভিভূত করে, তোমাদের আয়ত্ত করে, 
আর শিক্ষা দ্বেয্গ প্রতারণ। করার ও মানুষকে বিনাশ করবার নানা বিদ্ভা, 
যে নকল কাধ করবার জন্য তোমরা ( ভারতীয় আর্ধরা ) সর্বত্র কুখ্যাত।” এই 
বিস্বোধের কথা, এতরেন্ন ব্রা্ষণ ও তৈত্তিৰ্িয় সংহিতায় অস্পষ্টভাবে পাওয়া 
যা; সম্ভবতঃ উল্লিখিত “অরু মাঘব” অন্থর মাঘব-এরই সংঙ্ষি্ধ নাম। একথা 
হতো! অন্থর মাজদার উপাসকর্দের উদ্দেশেই বল! হয়েছে । অক মাঘবদের ইন্দ্র 
নিহত করেছিলেন। ব্রাহ্মণের ছন্মবেশে ওরা থাকত কিন্তু গ্রকুতপক্ষে তারা ছিল 
আন্থর পূজ্জক। এই কাজের জন্য ইন্দ্র নিন্দিত হয়েছিলেন। এ সবই খখেদের 
পরবর্তী ঘটন|। 

অবেস্তা (যন ১২)তে জরথৃষ্র নিয়লিখিত উক্তি প্রশিধানযোগ্য : 
“আহি আর ঘেব-উপাসক নই, আমি জোরোয়াস্ীয়ান মাজদায়াম্ণা উপাসক"*" 
আমি দেবগণকে ত্যাগ করেছি--যে দেবগণ ধ্বংসাত্মক ও নিকৃষ্টতম । আহি 
সাজদায়ান্বা | 

জরথুষ্ট পূর্বে দেবোপাসক ছিলেন, পরে দেবগণকে অস্বীকার করেছিলেন । 
তিনি বুদ্ধদেবের ন্যায় সনাতন ধর্মের বিভ্রোহী সন্তান ছিলেন । খঞ্েদে দেব- 
গণকেও বিশিষ্ট বলশালী অস্থর আখ্যা দেওয়া হয়েছিল । অবেস্তার গাথা” 
গুলোতে দেবতার! ছিলেন অশুভ শক্তির প্রতীক। অস্থর ছিলেন উপাশ্য ও 
দেবগণের স্থলাভিযিক্ত । অবেস্তার গাথা” অংশ পড়লে মনে হয়, সগ্সিদ্ধুর 
আর্ধদের সক্ষে জরধৃষ্টরর বিরোধ ছিল প্রধানত; ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে। জরবুষ্ট 
ইন্দ্রকে অস্বীকার করেছিলেন । খখেদে ইন্দ্র _দেবতাশ্রেষ্ঠ । সেকালে চিস্তার 
ও মননশক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা ছিপ। ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে মততেদ খথেদের 
কালেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। খখেদের নিয়পিখিত স্ততিগুলি ভরব্য £ 
২১২০৫) ৮,১০০,৩) ৫৯৩৩,৩ 7 ৪৩০,১৮১ ১০৯৩৮০৩ ) ৬৭৫১৯ প্রভৃতি । 
কিন্তু এ নিয়ে মততেদ থাকলেও সেই খথেদের যুগে কোন বিরোধী সংঘর্ষে 
পর্যবসিত হয়নি। জরথুষ্র সম্ভবতঃ ইন্দরকে বরুণ ও অগ্নির উপরে স্থান দিতে 
চাননি । বিরোধ চরমে উঠপে, জরুষ্পন্থীদ্বের কাছে ইন্দ্র অশ্তত শক্তির 
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প্রতীক রূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন। কিন্তু ইন্দ্রের বৃত্রক্স নামে আপত্তি 
ছিল না। খধিগণের মোমরদ পান ও মাংস ভক্ষণ নিয়েও জরথুষ্ট্ের বিরোধ 
ছিন। জরথুষ্ট কোন অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন ও কোথায় তিনি জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন তা কিছুই জানা যাক না। তবে তিনি যে সধসিন্ধুর আর্যদের 
সংন্পর্ণে এসেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কারণ, অবেস্তার গাথা” অংশে 
বহু স্থলেই বিরোধ ও নৃশংস রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের উল্লেখ আছে, বৈদিক আর্দের 
উপাস্য দেবগণের নিন্দাও আছে । অবেস্তার যন্ন ১২-তে উল্লেখ আছে যে, 
*দেবতাগণ থেকে জনথুষ্ট পৃথক হয়ে গেলেন, তার্দের আশ্রয় বা কর্তৃত্ব থেকে 
সরে গেলেন।” যন্ন ১৩-তে আছে: “দেবতাগণকে তাড়না করা হচ্ছে ব! 
অভিশাপ দেওয়া হচ্ছে ।” যন্দ ১২।১৫-এ আছে, “দেবতার! রাক্ষলন্ধের মত কাজ 
করে ।” যন্স ০২৪-এ আছে, জরথুষ্টর সাথে 'হাওম' ( সোম ) নিয়ে আলোচনা । 
হাওম জরথুষ্টের কাছ থেকে স্তুতি দাবী করে। হাঁওম, কেরেশানিকে ( ধথেদের 
কুশান্--অগ্রি অথবা অর্ধদেবতা ধানগুকী সোষরসের রক্ষক) সিংহাসনচ্যুত 
করতে এসেছে, কারণ “কেরেশানি (শানু ) এত মদমত্ত হয়েছিল যে, সে 
বিশ্বাসহস্তার মত বলেছিল, কোন পুরোহিত যেন হাওমকে পরামর্শ দেবার 
জন্য জমিতে এগিয়ে না আসে। সে উন্নতির সবটাই আত্মলাৎ করত ও সকলের 
পুষ্টি দমন করত।” এখানে হয়তো ইন্দ্রকে উল্লেখ করা হয়েছে। ইন্দ্র দুষ্টগ্রহ, 
মোমরসে আস্ত, ইন্দ্রের সঙ্গে সোমের নাম জড়িত। ন্ুুতরাং সোমকে পুনরায় 
জররুষ্টের প্রিয় হতে হুলে ইন্ত্রকে ত্যাগ করতে হবে। হাওম ওকথা৷ বলার পর 
( জরথুর্ের ) স্তুতি লাভ করেছিলেন । পর্রবর্তা কয়েকটি যক্স হাওম স্বতিতে 
ভরা। এযক্স জরথুষ্টেযর ভিরোধানের পরবর্তী বলেই পণ্ডিতগণ মনে করেন। 
হয়তো! তার শিয্বুর্গ হাওমকে পুনঃ প্রতিষিত্ত করেছিলেন জনগণের অত্যাসক্তি 
দেখে। এই হাওম পার্বত্য হর্বানিপত জতা, হয়তো কম মাঁদকতাপূর্থ। হাওম, 
অন্তর মাজদা কর্তৃক হৃ্ট। খখেদের বর্ণনার যতই হাওম লতা ( যক্জ-১১)। 
মেয়েরা জাটি করে বাধতো । ভারতীয় আর্ধগণের মতই যজে অঙ্গিকে আহ্বান 
করা হতো। যজ্ঞের পুরোহিত র্থবান'. ( যদ্গ-১৩) সংস্কৃত শব। ভারতীয় 
আর্ধদেয় মতই গৃহে গৃহে অগ্নি রক্ষা হুতে৷। জরথুষ্ট্েরে গাথাওুলো৷ পড়লে মনে 
হয়, সপ্যষিদ্ধুর আর্ধগণের সঙ্গে তার বিরোধ ছিল। গাথাগুলে ছিল উগ্র ও 
প্রচারধর্মী | ঘন্দ ৩২1৫-এ আছে : পকিন্ত হে দেবগণ, ভোমর! সব অন্তত 
মনের বীজ। যে তোমাদের হোম করে, লে বড়জোর “লাই” দৈত্যের এবং 
বিরুত রুচির সন্তান । তোমাদের কপটতা প্রকট, যা সপ্তভাগ বিশিই পৃথিবীতে. 
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বিখ্যাত।১ গাথ উত্ধানবৈতি ৪৬এ আছে : “কোন্‌ দেশের ছ্লিকে আষি 
মুখ ফেরাব! কোন্‌ দিকে ঘুরে আমি যাব। রাজপুত্র এবং অতিজাভগশ, 
এদের কেহ যে আমাকে আশ্বাস দিয়ে আমার কার্যে সাহাঘ্য করে না। শ্রমিকদল 
সমূহ কিংবা সংখ্যাল্প প্রদদেশের উতৎপীড়কগণ কেছ না। এ হুলে আমি কি 
করে আপনার প্রতি বিশ্বাস নকলের মধ্যে স্থাপন করব, কেমন করে আপনার 
করুণ! অর্জন করতে পারব ; -_হে ঈশ্বর--আমার দত্রবলের সংখ্যা কেন 
এত হান পাচ্ছে, আর আমার অন্রাগীগণ কেন নীরব হয়ে ষাচ্ছে?” 
বিবাঁদ-বিসম্বাদ রক্তাক্ত সংঘর্ষে পরিণত হলে জরথুষ্ট সম্ভবতঃ দৈবী উপাসক 
আঘ-অথ্যুবিত অপ্তসিন্কু অঞ্চল পরিত্যাগ করে তার শিশ্যবর্গসহ আশ্রত্স লাভের 
জন্য বন্থস্থানেই ঘুরেছিলেন। পরে তিনি নিরাপদ আশ্রয় লাভ করেছিলেন-- 
“অরিয্লানা বীজো'তে । তেন্দিদার্দ ফারগার্দের প্রথমভাগে এর বর্ণনা আছে। 
এই অঞ্চল নিয়ে পপ্তিতগণের মধো অনেক জল্পনা-কল্পনা হয়েছে । শ্পিজেল 
(985%91)-এর মতে ইবানীয় মালভূমির পূর্ব্ধিকের শেষ প্রান্তে-__আমুদরিয়া 
ও সিরছ্রিয়া নদীর উৎপত্রিস্থলের মধ্যভাগেই অবস্থিত এই আরিয়ান! বীজো । 
ব্যরন ফন বুনসেন (89:০%, ০. 781)9)-এর মতে এই অঞ্চলটির অবস্থান 
পামীর ও থোকন্দ-এর মালভূমিতে | আরিঙ্কানা বীজোর অর্থ__আর্ধগণের 
বীজ। এরপরে আৰিয়ানা বীজোতে নৈসগিক পরিিব্তনের ফলে দ্বাকণ শীত 
পড়লে এবং সব কিছু বরফে আচ্ছন্ন হয়ে গেলে জনথুষ্টশিল্তগণ এ অঞ্চল ত্যাগ 
করে আরকোশিক্লাতে গিয়ে বসবাস স্থাপন করেন। এই নৈসগিক পরিবর্তন 
সম্পর্কে পারসীকগণের পরবর্তী রচনা (অবেস্তার পর) ভেব্দিদার্দ-এর দ্বিতীয় 
ফারগারদে অন্র মাজন। ও ব্ব্গের অন্থর গিম (যম )-এর মধ্যে কথোপকথনের 
ছলে নিয়লিখিত বর্ণনা! আছে : “এই সখের দেশে মৃত্যু্পী শীত দেখা! ছিল? 
তুষার ও বরফে সুব আচ্ছন্ন হলে ও মনুম্তবাসের অনুপযোগী করল ।” অঞ্চলের 
দেবতা দ্িম, অনুর মাজপার নিকট থেকে পূর্বেই এই অবস্থা হবে বলে সাবধান 
বাণী পেয়েছিলেন। অন্থর মাজদ। উপদেশ দিয়েছিলেন ঘোড়া, গরু, মাক, 
কুকুর, পক্ষীর বী্গ ও জলম্ত লাল অগ্নিসহ অন্তত্র সরে যেতে এবং তাছের রক্ষপা- 
বেক্ষণের জন্ত ভার! বাধতে । আৰ্িক্লানা বীজোতে ছুই খতু ছিল--সাত বাস 
গরম ও পাচ মাস শীত। পরে বরফ পড়লে খতুর পর্িিবতন ঘটে এবং দেখ 
ফেন্র দশ যা শীত ও দুই বাস গরয । খথেদে ভারতের ছন় খতুর উদ্ভেখ আছে। 


১ ভারত আধগণের সপ্তম্বীপা পাঁথবাঁ । খস্বেদে পাঁথবীর এরূপ ভাগের কোন 
নেই, সৃতল্লাং তা পরত কালের কথা । 
এ 
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ভেন্দিদার্দ হলো বু শতাব্দীকাল পরের রচনা । জরধুষ্পন্থীগণ ব্যাকট্রিপ্ানা হয়ে 
কয়েক শতাবী ধরে মিডিয়াতে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন । পরবতী- 
কালে রাঘা-ই হয়েছিল তাদের কেন্দ্র । ভেন্দিদার্দ-এ যে বর্ণনা আছে তাতে দেখা 
ষায়, পারসীকগণের বাসস্থলের বিস্তৃতি ছিল উত্তর পারস্যের মধ্য ভাগ বাকষ্ীয়া 
সহ পূর্ব দিকে এবং পশ্চিমে বাঘ! পর্ধস্ত। সপ্তসিন্ুও ছিল তাদের পরিচিত অঞ্চল । 

আর্ধ জাতির প্রাচীন বাসভূমি কোথা একটিমাত্র স্থলেই সীমাবদ্ধ ছিল, 
সেখান থেকেই পৰে তারা পৃথিবীর নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং তার্দের এক- 
দন ভারতে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করে, এই ভ্রান্ত অথচ বদ্ধমূল ধারণার বশ- 
বর্তী হয়েই আরিয়ানা বীজোই আর্ধদের আদিম বাসতুমি__এরূপ মতবাদ বন্ধ 
গবেষকের মনে শিকড় গেড়ে বসে। আরিয়ানা বীজে! নামটিও মনকে যথেষ্ট 
আকৃষ্ট করেছিল । প্রকৃতপক্ষে, এরূপ ঘটলে বেদে তার কিছু-নাঁকিছু আভাস 
থাকত। কিন্তু চতুর্বেদে, ব্রাহ্মণ সমূহে বা কোন বৈদিক সাহিত্যে আমরা! জর- 
ধুষ্ট-র নাম পাই না। খুব সম্ভব তিনি পরবতীকালের লোক | তিনি যে অন্থর 
ধর্ম প্রবর্তন করেছেন, তার উল্লেখ আমরা অবেস্তাতেই পাই। পারসীকদের 
বুন্দাহিদ-এ আছে, আলেকজাগুার-এর তিনশত বখ্সর পূর্বেই জরধুষ্টর 
আবির্ভাব ঘটেছিল, অর্থাৎ তিনি আবিভূ্ত হন ৬৬৯ গ্রীস্ট পূর্বান্ধের নিকটবর্তী 
সময়ে । এই তথ্য ভ্রমাত্মক হতে পারে কিন্তু কোন গবেষকই জরধুষ্টরকে গ্রীঃ 
পুঃ দ্বাদশ শতাব্দীর আগের বলে মনে করেন না। বেদ রচন৷ হয় তার বু 
পূর্বেই । এ সম্পর্কে পরে আলোচনা! কর! যাবে। যাহোক, বেদ-সমর্থক আর্ধগণ 
যি জরধুষ্টপস্থাদের সঙ্গে বিরোধিতার দরুন পারস্য ছেড়ে সপ্তলিঙ্কৃতে প্রন্থান 
করতেন তাহলে পারস্তের দেখ সম্পূর্ণ বিস্ৃত হয়ে যেতেন, কন্ত তা হয় নি। 
জরথুষ্ট একমাত্র অনুর মাজদ্ার উপাসক ছিলেন। জরথুষ্ট্রের তিরোধানের বন 
শতাব্দী পরে অবেস্তার গাথা বাতীত অপর অংশ সমূহ ( যন্ত সিরোজ। গ্যায়িস ) 
ব্রচিত হয়। জরৎুষ্ট্রেরে গাথাগুলিতে আর্ধদেবগণের স্থান ছিল না। কিন্ত 
অবেস্তার পরবর্তী অংশ সমূহে দেখা গেল--সোম (হাওম ) মিত্র-_মিথ,, অগ্রি 
(অনুর মাজদার পুঅ), যম (স্নিম ) 'জ্িত--ত্রেতন, থেতন,-_-( জরিতাওনা! ), 
[ৰবল্মত ( বিবন ঘবস্ত ) জাতে উঠেছেন এবং স্ভতিলাভ করছেন। অর মাজ- 
দার পরেই ছিল মিথ-র স্থান। অনুমান করা যায়, জরধুষ্টরের জন্মের বহু পূর্ব 
থেকেই সপ্তসিদ্ভুর আর্ধগণের পারন্তে যাতায়াত শুরু হয়েছিল--আর্ধ ধর্মের 
প্রচারও হয়েছিল । খখেদে দ্র গোষ্ঠীর পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে। পুরাখে 
ভ্র্থ হলেন রাজ! যযাতির পঞ্চপুত্রের একজন। বৈদিককালে ভ্রহুগণ রান 
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করতেন উত্তর পাঞ্জাবে, তুর্বাধাগণের রাজত্বের উত্তরদিকে । সেখান : থেকে 
বিতাড়িত হুরে তারা গান্ধারে ( বর্তমান পেশোয়ার থেকে কান্দাহার ) গিয়ে 
রাজ্য স্থাপন করেন। সেখান থেকে পারন্তে যাওয়া কিছু আশ্চর্যজনক ঘটন! 
নয়। বাণিজ্যে ব্যাপূত পনিগণও হয়তো পারস্তে আর্ধসভ্যত। বিস্তারে সহায়ক 
হয়েছিলেন। জরুষ্ট্রের দেব-বিঘেষী প্রচার আর্য সনাতন ধর্মকে পারশ্ত থেকে 
সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করতে পারেনি । এর প্রমাণ স্বরূপ দেখা যায় যে, খ্রীঃ পুঃ পঞ্চম 
শতাবীতে জরথুষ্রপন্থী পারম্য সম্রাট জারকসেস্‌ তার শিলালিপিতে দেবপুজ। 
নিষিদ্ধ করে ফরমান জারীর মাধ্যমে দৈব উপাসনাকে বলপূর্বক দমন 
করেছিলেন। জরথুষ্ট্রেরে তিরোধানের কয়েক শতাববী পরেও কোন কোন আর্য 
দেবতা অবেস্তাতে পুনঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন । যদিও তখনে৷ দেব-বিদ্বেষ 
অব্যাহতই ছিল। অন্থ্র মাজদার উপাসক পারসীক ধর্ম গ্রীঃ পৃঃ ৫৫৮ থেকে ৩৩১ 
সালের মধ্যে পারশ্যের আকামেনিড সাম্রাজ্যে বিষ্তার লাভ করে। আকামেনীয়- 
গণই অনুর মাজদার উপামক ছিলেন । দরায়ুস-এর শিলালিপিতে কেবলমাত্র 
অর মাজদা-র নামই পাওয়া যায়, তার পৌত্রের রাজত্বের শিলালিপিতে তিন 
উপাস্তের অর্থাৎ অনুর মাজদী, অনহিত ও মিথ,র নাম উল্লিখিত হয়েছে । গ্রীক 
এঁতিহাসিক হেরোডোটাম এই সাম্রাজ্যের অনেক বিবরণই রেখে গেছেন। 
তিনি ছিলেন সমসাময়িক মানুষ, 'মথচ তার লেখায় জরথুষ্ট্রের নামগন্ধও নেই। 
কিন্তু তিনি দেখিয়েছেন, অবেস্তার গাথা অংশের থেকে 'যন্” অংশই তখন 
অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছিল । “মগিগণ” ছিলেন ইরানের ব্রাঙ্ষণ সম্প্রদায় । 
তারা পশ্চিম ইরান বা মিডিয়াতে বাস করতেন। হেরোডোটাস”এর মত 
অনুসারে, মগিগণ মিডিয়ার ছয় আদিবাসী গোষীর অন্যতম | পারসীকগণ 
কোন যজ্জ করতে গেলে, মগিগণ মন্ত্র পাঠ করতেন। মগি ব্যতীত কোন 
যজ্ঞ হতো৷ না। মগিগণ শুধু অবেস্তার অগ্রি উৎপাদক “অর্থবান' ছিলেন না, 
একটি পুক্ুতাহ্থক্রমিক পুরোহিতগোষ্তী ছিলেন। তারা রাজগণের ধর্মীয় ও 
বৈধয়িক উপদেষ্টাও ছিলেন। গ্রীক .লেখকদেন্র মতে, মগিগণ পারস্যের অধি- 
বাসপী। জরথৃষ্ট নিজে মগি ছিলেন বলেও অনেকে মনে করেন। গাখার 
একটি অংশে (যদ্দ ৩৩৬) জরধুষ্ট, নিজেকে পুরোহিত জাওতার ( সংস্কৃত 
হোতার- হোতৃ ) ৰলেছেন। রাজা ক্যামাবিসেস ( ৫২৮-৫২১ শ্রীঃ পুঃ)-এর 
সময়ে মগি গৌমাতা বিন্রোহ করেছিলেন। ৫২১ গ্রীন্ট পূর্বাৰে দরাযুন মাগি 
গৌমাতাকে হত্যা করেন। মগিদের সম্পর্কে হেরোডোটাস-এর . বর্ণনায় অসামঞ্রস্ত : 
আছে। আকামেনিভ সাম্রাজ্যের পতনের পরে,- পারস্য সেলুসিভ (গ্রীক ) 
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ও পাধিয়ান ( তুরানীয়ান ) সাম্াজোর, অন্তভূর্তি হয়। পর, ২১৪ প্রীস্টাষে, 
অহুয় মাজফাধ উপাঁফ সাসানীক্ষগণ পারন্তে অঞ্চিকার ফিরে পান। এই 
রাজত্বকালেই পায়সীকষগণের অবস্তা ও অন্যান্ত ধর্মগ্রন্থাদির সক্ষলন হজ্জ । 
এই সমক্কে পারলীক ধর্ম পুনরায় রাজধর্ষে পরিণত হয় । প্রাচীন ইবানীয়- ভাষা 
নিদর্শন অবেস্তাও প্রাচীন পারসীক অন্ুশাসনে রক্ষিত হয়েছিল । অবেস্তার 
ভাষায় প্রান ও অপেক্ষাকৃত অর্ধাচীন (গাথা ও প-বর্তা অবৈষ্তা )-_এই দুইটি 
স্তর দেখা যায়। অবস্তা অপেক্ষান্তৃত অর্বাচীন অংশ অধিকাংশই যে শ্রীং পুত 
ভৃতীক্-চতৃর্থ শতাব্দীর পুর্ধেই রচিত হয়েছিল, এমন অনুক্ান করা ফাক্স। 
অবেস্তার শাস্্রীক্ষ ভাষা ছাড়া ইরান বা পারস্যে আর একটি ভাষা ছিল, তাকে 
বল হতো প্রান পারসীক তাবা৷ । এটি. ছিল দক্ষিখ-পশ্চিম অঞ্চলের উপভাধ! । 
আকামেনীক্প বংশের সম্রাটদের কাধাবলী ও. রাজ্যবিস্তারের কাহনী শিলালিপি 
ও ধাতৃলিপিতে প্রচার কর্রা হয়েছিল । গ্রীই পুঃ বষ্ট'৩ পঞ্চম শতাবীতে দল্াযুল 
( ধাক্সকরস্থ ) ও তৎপুত্র জারক্সেস ( বা ক্ষয়ার্ধন ) প্রমুখ সআাটগণের শিলালিপি 
ও ধাতুপিপি থেকে এই ভাষার পরিচয় পাওয়া ষায়। আকামেনীয় ব! 
হখামনীয় রাজবংশ গ্রীঃ পৃই সপ্তম শতাব্দীতে প্রতিষিত হয়েছিল। প্রাচীন 
পারসীকর্দের ভাষা অবেস্তার মত জটিল ছিল না। অবেস্তার ভাষাগত বোশঙ্টা 
-_ বৈদিক ভাবার মত। কিন্ত সংস্কৃত ও প্রাকৃতে বৈর্দিক ভাষার জটিলত। যেমন 
বহুল পরিমাণে সরলীরুত হয়েছে, তেমনি প্রাচীন পাব্রপীক তাবাতেও অবেস্তার 
মত ভাবাগত জটিলতা নেই। এ জগ্যেই দরায়ুস-এর অনুশাসন পড়তে গেলে 
মনে হয়, এই ভাষা বুঝিবা সংস্কৃত ও প্রাকৃতের অতি. নিকটবর্তী উপভাব! মাত্র। 
প্রাচীন পারসীক ভাম্বার বিবর্ভইলর ফলে, প্রাকৃত স্থানীয় পহলবী ভাষাবু উৎ- 
পত্তি হয়েছিল আনুমানিক স্ত্ীঃ পুঃ তৃতীয় শতাব্দীতে | মধ্য ইরানে শক ভাষাও 
উল্লেখযোগ্য । এই ভাবাত্ব অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থ অনুষ্ধিত' হয়েছিল। পঙ্লকী 
ভাষাই মধ্য পারসীক ভাঘ।-_ফারসী বা আধুনিক পারসীক ভাষার জননী । 
আহন্ুমানিক গ্রীস্টীপ্প অষ্টম শতাব্ীতে মুনলমান রাজত্বকালে ফারসী ভাষার 
উৎপত্তি ঘটে। এতে আরবী ভাষায় শবের প্রাচ্য এত- বেশি ঘটেছে যে 
আপাতদৃষ্টিতে একে আর্ধ ভাষাগোষ্ঠীর্র বঙ্গে প্রতীয্যান হয় .না। 

৬১৭-৬৪১ শ্রীষ্টাফে আরবীয় মুসলমানগণ পারস্য অধিকার করেন ও ইসলাম 
ধর্ম গ্রচান্ধ করেন। অধিকাংশ পারসীকই' ধর্মস্তর গ্রহণে বাধ্য হন, আর কিছু 
পারলীক ভারতে চলে আদেন। বর্তমানে ইয়ানে পার্সাঁ ধর্থাবলম্বীর সংখ্যা 
দশ-বার হাজার মাআ ; আর ভারতে লক্ষাধিক | পাত্লীকগণের মধ্যে মৃতদে 
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অগ্রিসৎকার না করে অথবা সমাধি ল! দিয়ে ভাকমাতে ফেলে আসার রীতি 
আছে। এই রীতি হথান্দেনীয় বা আকাঙ্দেনিভ রাঁজগণ মান্য করেননি । জরধুষ্ 
অগ্নিসৎকার ও লমাধি--ছুই লীতিট উল্লেখ করেছিলেন। আকামেনিভ রাজ- 
গণকে সমাধি দেওয়া হতো। পরবর্তাঁকালে মিভিয়গণের সংস্পর্শে এসে এই 
রীতি অবেস্কায় স্থান পায় ৷ খথেদে এই তিন প্রকার প্রথারই উল্লেখ আছে। 

পারমীকগণের ধর্মে সগ্চদিস্ধুর আধসজ্যন্জার ভাষা, ব্যাকরণ প্রভৃতির প্রভাব 
থাকলেও পার্থক্যও বিস্তর । একই ধর্ম দু'দবেশে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে বিকাশ লাভ 
কয়েছিল। আকামেলি্ (রাহুল, জান্রাক্সেস প্রভৃভির কালে ), গ্রীক, ব্যাক- 
টিশ্লান ও শকদের সাত্রাজ্যে, পারশ্য ও ভারতের উত্তর-পশ্চ্মাংশ একই সাম্রাজ্য- 
তৃক্ত ছিল বটে, কিন্ধ তাদের মধ্যে ফোন আত্মিক যোগ ছিল না; এরা ছিল 
একে 'অগ্চোর সম্পূর্ণ অপরিচিত জাতি। ভারত থেকে ইবনে আর্ধ-সত্যতার 
বিস্তার লাভ ঘটলেও কোন যোগাযাগ ছিল বলে অনে হয় না। 

এখানে উল্লেখ্য যে, শ্রীস্টপূর্ব চতুর্দশ শতাহীতে এশিকা মাইণরে হিত্তি ও 
মিতান্সিদের মধ্যে ঘে-লন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল তাতে লাক্ষী মানা হয়েছিল 
চার দেঘতাকে, এর মধ্যে ইন্জ ও নাষত্য সুই দেবসাই ছিল্গেন, যার উল্লেখ পূর্বে 
করা হয়েছে৷ এই ন্টনাটি নিশ্চয় জন্বুষ্টরের আবিষ্ভান্ছের পূর্বেই ঘটেছিল, কারণ 
জরথু্ট এই দুই দেষতাকে অন্বীকার করেছিলেন । “আছি ইন্্রকে, সৌরুকে ও 
দ্বেব লঙ্ঘতকে ( খ্বখেদের সাসত্য ) এই গুছ হতে, এই পলী হতে, "ই গগর হতে, 
এই দেশ শুতে, এই পবিভ্র অখণ্ড জগৎ থেকে দূর করে ই”, ( আবেম্তা, দশম 
ফারগ্ার্দ )। প্রায় ১৯৫০ ্রীস্ট পূর্বান্ছে হিদ্ধিগণ পূর্ব এশিয়া আইনরে অভিযান 
করে। এরা ইক্সোরোপ থেকে আসেনি, কারণ ওধিক খেকে আঙতে হলে প্রথমে 
পশ্চিম এশিয়া! মাইনর দখল করতে হতো, এ ক্ষেত্রে তা ঘটেনি । 

হ্তরাং বলা যার, দ্ছার্য-সভ্যতা অগ্চসিন্ধু থেকেই পারন্যে রিস্তার লাভ করেছিল, 
পারশ্য থেকে অধ্চসিস্ভুতে নয় । 

পূর্বে উল্লিখিত তথ্যনমূহ বিবেচনা করলে, খখেদ যে অবেন্ভার পূর্ববর্তী 
সুচনা সে বিষয়ে কোনি সন্দেহ থাকতে পারে না । বেদ ব্রচিত হয় সথসিদ্ধুতেই, 
ইন্লোরোপীয় পণ্ডিভগণ একথা মেনে নিজেছেন। খখেদ রচয়িতাগণ আর্য। 
গ্অরখৃ্ট ও ভা শিল্পুবর্গও আর্য। অকেন্! গ্রন্থে অনুর মাঁজদ্বার উপাসককাণকে 
আর্য (দ্দাইনিয় ) সংজ্ঞা! দেওয়া হয়েছে । বহু রক্তল্াবী সংঘ্বাত ও সংঘর্ষের 
পর, দেব-বিছেবী জুট শিল্পবর্গলহ যেখানে আন্রায় গ্রহণ করেন তারও -নাম 
দেওয়া হয়েছিল "্সছিয়াল! প্বীজো!। বই বিষ সন্দেহ এনেই €হ, সন্থবিজুর 


৩৮ আর্ধ-সভ্যতার -সন্ধানে 


আর্ধগণের বিরুদ্ধেই ছিল জরথুষ্ট-র বিজ্রোহ। স্ৃতরাং আরিয়ান! বীজোতে 
জরথুষ্টের আশ্রয় গ্রহণের বহু পূর্বেই আর্ধগণ সপ্তসিন্ধূতে বসবাস করছিলেন । 
আরিয়ান! বীজো তাই উভয় আর্দলের আদিম বাসস্থছল হতে পারে না। 
উভয় খতাবলম্বী দলের সংঘর্ষে জরুষ্টপন্থীর্দের সরে যাবার ইচ্নিত আছে। 
এমন এক সময় ছিল যখন ইয়োরোপীয় পঞ্ডিতগণ মনে করতেন, খথেদ রচিত 
হয়েছে ইরান দেশেই । খণ্েদে উল্লিখিত সরম্বতী নদী হচ্ছে ইরানের অক্মাস 
( গ্রীক নাম ), অর্থাৎ আযুদরিয়া! নদী । কেউ কেউ হারাবতী নদীকেই সরহ্তী 
নদী বলে অনুমান করেছিলেন । কিন্তু খঞ্েদে সরহ্বতীর ছুই বড় উপনদীর 
কথাও আছে-ৃষদ্বতী ও আপয়া। এই তিন নদীর সপ্তসিদ্ধুবক্ষে অবস্থানের 
প্রমাণও আমরা ভারতে পাই । এ ছাড়া সিদ্ধু-গঙ্গা-যমূনা প্রভৃতি যে সব নদীর 
নাম আমরা খখেদে পাই সে সবই ভারতের নদী । খঞ্েদে যেসব জনপদের 
উল্লেখ আছে কিংব! তাদের অবস্থানের উল্লেখ আছে, তারা সবই ভারতের বুকে 
বিরাজ করছে । সকল দিক বিবেচনা! করেই ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ খগ্থেদ যে 
ভারতীয় আর্ধগণেরই গ্রন্থ, এই তথ্য স্বীকার করে নিয়েছেন। বেদের ভাষার 
সঙ্গে পারশ্যের অবেস্তার ভাষার আশ্চর্য সাদৃশ্ত আছে, এ কথা পূর্বেই বল! 
হয়েছে । জরথুষ্্ী সগ্যসিন্ধু ঘা তার পার্খববর্তী একই সভ্যতা-সংস্কৃতির মানুষ 
ছিলেন; সতরাং তাঁর পক্ষে বৈদিক ভাবা জানা! অসম্ভব ছিল না। বৈদিক 
ভাষা হলো! ধর্মশাস্ত্রীয় ভাষা, হয়তে! সেই কারণেই তিনি তার গাথাসমূহ উক্ত 
ভাষায় লিখে থাকবেন । একই ভাব! হাজার হাজার বৎসর ধরে 'প্রচলিত ছিল, 
এই নজির ভারতের বুকেই পাওয়। যায়, ঘথা-_সংস্কত। কালক্রমে সংস্কৃত ভাষার 
পরিবর্তন কতটুকু হয়েছে? তাই বৈদিক ভাবায় লেখা হয়েছে বলে অবস্তা 
বৈদিক যুগেই রচিত হয়েছে, এরূপ ধারণা করা ভূল । 

শরীস্টপূর্ব সপ্তম শতাবীতে আসিরিয়া দেশে, অস্থর বানিপাল-এর রাজত্বকালে 
মন্দির সমূহে যেসব দেবতা পূজিত হতেন, তার কিছু চিত্র উক্ত রাজার পুন্তকাগাতে 
আবিষ্কৃত হয়েছে । তন্মধো “অপর মাজাস+ নামটি পাওয়া যায়। “এই দেবতার 
পশ্চাতে আছে সাতজন শুভ পরী ও সাতজন অশ্তভত আতা । এই চিত্র:ঘে 
“অন্থর মাজার, এ বিষয়ে পঞ্ডিতগণ একমত । পশ্চাতের সাতজন 'আধষেমা 
শ্পেপ্টা” ও অপর সাতজন মন্দ দৈব । এখানে এটাই আশ্চর্য যে, অবেষ্তার অহর-এর 
পরিবর্তে সংস্কৃর্ঠ” অন্থর লেখা । অনুমান, পারস্ঠ.নিকটবতা হলেও এই দেবতা 
পারন্ঠ বা ইরান থেকে সরাসরি ওধানে- পৌছায় নি। এই চিত্র এটিও প্রেমাণ 
ফয়েছে যে, জরধুষ্ট শীস্পূর্ব সপ্তম শতাব্দীর পূর্বেই আবিভূতি হয়েছিলেন । 


প্রাচীন প্ারঞ্যের ইতিবৃত্ত 


আর্ধ-সভ্যতার আদি উত্স সম্পর্কে সম্যক ধারণ! গড়ে তুলতে হলে প্রাচীন 
পারস্তের ইতিহান পর্যালোচনা করা একান্ত প্রয্বোজন। তাই আমরা সেই 
ইতিবৃত্ত অতি সংক্ষেপে এবার তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। 

প্রাচীন পারশ্যের বর্তমান ইরান নামটি শাহ কর্তৃক ১৯৩৫ সালে প্রদত্ত 
হয়েছে। ইরান শব্টি এসেছে--আইরান। বেইজে! বা সংক্ষেপে ইরান! বীজে! 
( আর্ধদের বীজ ) শবটি থেকে । 

প্রাচীনতম কালে, পারস্তে কাপাইট ও মিতান্গি নামে দুই আর্য মানব- 
গোষ্ঠীর নাম আমরা পাই--যারা বাইরে থেকে এসে পারস্য হয়ে ব্যাবিলোন ও 
মেসোপটেমিয়া অভিযান ও জয় করে । এদের কথ! পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। 
এই ছুই গোষ্ঠী খুব বেশি সংখ্যায় পারস্তে প্রবেশ করেনি, সেইজন্য এদের কোন 
চিহ্ন পারন্তে নেই। কথিত আছে, কাসাইটগণ পারন্তের জাগ্রস-এ রাজ্য 
স্কাপন করেছিলেন। কাসাইটগণ ১১৭১ খ্রীঃ পুঃ পর্বস্ত প্রায় ৭** বতসর 
ব্যাবিলোনিয়াতে রাজত্ব করলেও এটি আশ্চর্য যে, সেথানে কিংব! পারস্তে তারা 
জনগণের মনের ওপর কোন স্থায়ী ছাপ রেখে যায় নি। এর কারণ হয়তো 
ব্যাবিলোনীয়দের মধ্যে তারা একেবারে মিশে গিয়েছিল | মিতান্নিরা ১৪০৯ গ্রীস্ট 
পূবাব্দে মেসোপটেমিয়া দখল করে। 

পারস্তে পারসীক ধর্মগুরু জরথুষ্টের নামই সর্ব প্রাচীন । কোথায় কোন্‌ 
সময়ে তিনি জন্মেছিলেন, কোথায় কোথায় তিনি পরিভ্রমণ করেছিলেন, তার 
কিছুই সঠিকভাবে জানা যায় না। তার আবির্ভাবকাল সম্পর্কেও প্রচণ্ড 
মতভেদ আছে, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রবাদ অন্থসারে তার জনয 
৬৬০ গ্রীস্ট পূর্বাৰে এবং মৃত্যু ৫৮৩ খ্রীস্ট, পূর্বাঝে । বন্ পারসীক পপ্ডিতের মতে, 
জরধুষ্ট ১*৮০ শ্রী: পৃঃ সময়ে অবেন্তার "গাথা অংশ রচনা করেন১ এবং ৪** 
ন্ট পূর্বান্ধে তা লিখিত আকারে প্রকাশিত হয়। এক শ্রেণীর মতে, তিনি 
আজারবাইজানে জন্মেছিলেন। সেই প্রদেশ পারন্তের উত্তর-পশ্চিমে। আর 
ভারতবর্ষ হলো পারস্যের দক্ষিণ-পূর্বে। ভারতীয় আর্ধগণের সঙ্গেই তাঁর 
বিবাদ চরমে উঠেছিল । যেটুকু জান! যায় তাতে মনে হয়, তিনি পূর্ব পারশ্ত 
পরিভ্রমণ করেছিলেন ; কথিত আছে, খোরানান প্রদেশের কিসমার অঞ্চলের 
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রাজ! বিষ্টাম্প-র সঙ্গে তার লাক্ষাৎ্ৎ হয়েছিল। প্রথমে রানী ও উজিরের 
হই পুত্র, পরে রাজা স্বয়ং গুজাগণসহ তার ধর্মমত গ্রহণ করেন। জরধুষ্ট্রে 
মতবাদ প্রচারের ভাষা ছিল বলধি অর্থাৎ প্রাচীন বাহিলকদেন্স ভাষা ( বমান 
বাক্ষাণ বা বলখ )। এই স্কানার আত্ম একটি নাম ছিল জান্দ ( জান্দ, সংস্কৃত 
জ্ঞান বা জান! থেকে এবেছে )। পান্রসীক পঞ্ডিতগণের মতে, পূর্ব ইয্লাশীয় 
তাহা হচ্ছে 'অবেস্তার ভাষা । পূর্ব ইবানীয় ভাষা ছিল বৈঙ্িক ভাষার অন্ধুরূপ | 
এই লব কারণেই মনে হয় যে, গরধুষর পূর্বপারস্য বা তার নিকটবর্তী কোন 
অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন । 
শ্রী: পৃঃ এক হাজার বৎসর পূর্বেষ পারস্য বা ইয্সান দেশের ইতিহাস 
অন্ধকারাচ্ছন্ন, এর কোন কিছুই জানা যায় না। অতি প্রাচীনকালে পারস্তেরই 
পশ্চিম প্রান্তে পারসা বা ফারস-এর পাশে, বর্তমান খুজিজ্তান প্রদেশে এলাম 
নামে এক রাজ্য ছিল। পারস্যের অন্তর্গত হলেও সেই 
এলান রাজ্য রাজ্যের জনগণ ভাষায় ও সংস্কৃতিতে আসিবীয়-ব্যাবিলোনীয় 
ঘেধা বা তার প্রভাবাধীন ছিল । এই রাজ্যের রাজধানী 
ছিল বিখ্যাত স্থসানগত্ী, আর প্রধান নগরী ছিল পাশিপোলিশ। আসিরিয়ার 
পর্াক্রাস্ত ন্পতি, অস্থ্র বানিপাল ৬৪৫ গ্রীস্টপূর্বে সস! নগরী আক্রমণ ও 
বিধ্বস্ত করেন। ফলে, এলাম রাজ্যের পতন ঘটে । আসিবিয়া ছিল মেমেটিক 
জাতীয় । 
এত্িহানিকগণেষ অতে, প্রকৃত ইরানের প্রথম আর্ধ-রাজগণ মিডিয়া! অঞ্চলে 
রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। এই মিডিন্লা রাজ্যের পত্তন খেফেই পারস্য দ্বেশের 
টো ভলাদ ষ্টি] মেসোশপটেমিঞ্জ! খেকে পানিস্যের ব| ইল্ানের গাল- 
দিবি ভূমিতে যেতে হলে জাগ্রস পর্ধতালার অধ্যভাগ দ্বিয়ে 
যে-গিরিপথ ছিল তাই অবলম্বন করতে হতো! । প্রাচীনতম 
কালে এই গিযিপথ ক্বিয়ে নানা অভিযান পরিচালিত হয়েছে । এই গিত্রিপথ 
অতিক্রম করলে পারস৷ দেশের পার্থ যে-ভৃখণ্ড পড়ে তারই নাম মিডিয়া! ৷ 
ইন্রানীয় মালভূষির মধ্যে এ অঞ্চলই ছিল সুজল! ও সর্বাধিক উর্বরা। 
পাচশত বৎসর খরে ওই অঞ্চল ছিল পার্খবর্ভী আসিরীয় রাষ্ট্রের রাজগণের 
শিকারভূমি। এই আিডিল্া কতকফগুলে!। গো্ঠী-সর্দারগণ কর্তৃক শালিত 
হতো। এমের মধ্যে ফোন একতা ছিল না, প্রত্যেকেই স্থিল দ্য স্ব প্রধান । 
সেমেটিক তৃতীয় খাহ্ডির (ক্যান্ডি ) সাম্রাজ্যের পতনেয় পর আহ্ুমানিক 
৭০৩ খস্ট পূর্ান্দে এই দেশের ছয়টি গোতী-সর্দার একজিত হয়ে একটি জাজা 


প্রাচীন পারশ্যের ইতিবৃত্ত ৪১ 


স্থাপন করেন । ছেরোভোটাস্-এর গ্রন্থে পাওয়া যায়, সর্দার ফ্রায়ার টেস- 
এর পুত্র গ্নেইগকেশ ছয় সর্দারকে একজ্রিত কলে ভোটে মাধ্যমে নিজে রাজ। ফূপে 
নির্বাচিত হয়ে একটি ব্রাজা স্থাপনেয় ব্যবস্থা কবেন। বর্তমান হামাদান শহর 
যেখানে অবস্থিত অতীতে তার নাম ছিল মোমাদান।, পারস্য ভাবা বলা হতো 
হাগমাটানা ( বহু রাজপথের মিলনস্থল ) এবং গ্রীক ভাষায় এগবাটানা। এখানেই 
নতুন রাজ্র ন্বাজধানী স্থাপন করা হয়। এই শহর গড়ে উঠেছিল ব্যাবিলোন 
ও খ্আলিন্ির়া যাতায়াতের রান্তাগুলির সংহোগস্থলে । প্রথমে এই নয়া রাজ্য 
করদধ ছিল। ৬৪৫ শ্্রীস্ট পূর্বাব্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা! লাভের বাসনাক্ম এই রাজা 
আসিরির়া আক্রমণ করে, কিন্তু পরাস্ত হয়। পরে ৬*৬ শ্রীস্ট পূর্বাৰে মিডিয়া বাজ 
পায়াকসারেশ, অপর করদবাজ্য ব্যাবিলোনের বাজ নেবুজান্দনেব্দার-এর সঙ্গে 
মিলিত হয়ে আসিনিয়া আক্রমণ করে। এট আক্রমণে রাজধানী নিনেভ ধ্বংস 
হয় এবং আসিদ্িয়! সাম্রাজ্যের পতন ঘটে । এইভাবে মিভিল্লা ও ব্যাবিলোনিয়। 
পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে । মিডিয়া ক্রমে ক্রমে উত্তপে কাম্পিয়ান সাগর, উত্তর- 
পশ্চিমে আজারবাইজান প্রদেশ, পূর্বে লুট অঞ্চল ও পশ্চিম-দক্ষিণে আসিরিয্সা 
পর্যন্ত জয় করে নেম । রাধিক়্ানাও '( বর্তমান তেছেরান ও তার চতুষ্পার্থ ) 
পদ্ধানত হয়। উত্তরের জীমারেখা বোধহয় ছিল আরাস নদী পর্যন্ত বিদ্বৃত। 
এই নদী বর্তমানে ইক্সানেরও সীমারেখা । 

মেভেসেব্র জনগণ ছিল আর্ধ। তার পার্খববর্তা জনপদ পারস ছিল আরশের 
শৈশবের দোলনা । মিভিন্গণ হলে! পারপ দেশের অধিবাসী পার্সীগণেরই গোষীতৃক্ত 
এবং একই সংস্কৃতিসম্পক্ন | স্ট্যটাবোর মতে এদের ভাষ! ছিল পার্পাঁ, ব্যাবট্রীয়া ও 
সঙগন্িয়ান! ( ব্যাকট্রি়ায় দক্ষিণ প্রদেশ, মিডিয়ার উত্তর ) ভাবার লংসিঞ্ণ। 
দুঃখের বিষয়, এ পর্ধস্ত এই ভাবার কোন লেখা, শিলালিপি বা ঘুক্রা আবিষ্কৃত 
হননি । মিভীষ্ব ভাব! কি শুধুই কথ্য ভাষা ছিল? কোন পুস্তক কেন এ ভাষায় 
রচিত হুত্পনি, এর উত্তর আজও পাগুয়া যাকসনি। মিভীয়দের ভাষা! ছিল-_অবেন্তা 
থেকে উদ্ভূত প্রাচীন পারসীক ভাষারই অনুরূপ | এই রাজ্যের পতন ঘটে ৫৫০ 
খন্ট পূর্বান্দে, পানস-এর সাইরাস দি গ্রেএর় সঙ্গে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে । সাইরাস, 
পূর্ববর্তী নাম কুরঘ-ই বর্গ ছিলেন পার্থববর্তী পারস দ্বেশের আনলান-এর রাজা! । 
হুখামনীয় (সংস্কৃত সথাজনা-র অপভ্রংশ ) ব৷ গ্রা্ষক্তাযায় 
কথিত আকামেনীয় রাজ! কুরুঘ-ই বর্গ (সাইরাস দি 
গ্রট ) মিভিয়া € ব্যাবিকলানিয়া জয় করে ৫৫* শ্্বীন্ট 
পূর্ধাবে হপ়্ান ( পানঙ্যে ) বিখ্যাত হখালনীয় রাজবংশের "প্রতিষ্ঠা ফরেন। 


হখামনীর নামাজ : 
৫৫৩-৩৩০ খুপিঃ পৃঃ 


৪২ আর্ধ-সভ্যতার সন্ধানে 


সাইরাস কালক্রমে বহু দেশ জয় করে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। 
কসাগর থেকে আফ্রিকার ইথিওপিয়া এবং ভারতের সিম্ধৃতীর থেকে 
লিবিয়া পর্ধস্ত তার পদ্ানত হয়েছিল। তিনি শ্তধুমাত্্ বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন 
না, দুরদৃ্টিসম্পন্ন দয়াবান সত্রাটের প্রয়োজনীয় গুণাবলীও তার মধ্যে 
ছিল। তিনি ক্রীতদাস প্রথা তুলে দেন ও সর্বত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেন । 
তিনি ছিলেন প্ররুতই মহান একজন বিখ্যাত নরপতি। যেসব শিলালিপি 
পাওয়া গেছে তার থেকে তখনকার চিত্র পাওয়া যায়। হুখামনীয়গণ ছিলেন 
খাটি জরথৃষ্পন্থী। তার পুত্র ক্যান্থিশেষ-এর রাজত্বকালে ৫২৯ শ্রীস্ট পূর্বাৰে 
মিশর পদানত হয় ৷ তার উত্তরাধিকারী ঘয়ায়ূদ ( ৫২৬ শ্রীঃ পৃঃ) বিক্ষোভ-বিজ্রোহ 
দমন করে সাতাজ্যে শৃঙ্খলা! ফিরিয়ে আনেন ও ভারতের সিন্ধুদেশ জয় করেন 
( ৫১২ শ্রীঃ পৃঃ) । এশিয়! মাইনরে যেসব ছোট ছোট গ্রীক রাজা ছিল তার সৰ- 
গুলি এবং ম্যাসিডোনিয়া সহ থে,সও জয় করেন। তার সাআাজ্যের রাজধানী 
ছিল স্থস! নগরীতে ; পাশিপোলিশ ছিল সাংস্কৃতিক মহাকেন্দ্র ; আর এগবাটান। 
ছিল গ্রীব্মকালীন রাজধানী | দয়ায়ুস বহু শিলালিপি রেখে গেছেন। শিলালিপি 
সমূহ ব্যতীত, এই হখামনীয়দের সম্পর্কে হেরোভোটাস, টেসিয়াস, জেনো- 
ফোন প্রভৃতি গ্রীক লেখকদের লেখা থেকে আরও বহুকিছু জানতে পারা যায় । 
এই সময়কার ভাস্কর্য এবং শিল্পেরও বনু নিদর্শন স্থসা, পাশিপোলিশ, এগবৰাটানা 
প্রভৃতি নগরার ধ্বংসাবশেষ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে । এই বংশের রাঁজত্বক!লে 
যে বিশাল সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, গ্রীক রাজত্বকালে তা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। 
পূর্বে উল্লিখিত সমাট দয়ায়ুম সর্ব প্রথম হুয়েজখাল খনন করে লোহিত সাগরের 
সঙ্গে নীলনদের সংযোগ স্থাপন করে দিয়েছিলেন । ৪৯* শ্ীস্ট পূর্বাৰে দয়াযুম 
সাগর অতিক্রম করে গ্রীস দেশও আক্রমণ করেছিলেন কিন্তু তিনি পরাজিত 
হন। ৪৮৫ গ্রীস্ট পূর্বে দরায়ূস দেহ রক্ষা করলে জারক্সেস সম্রাট হন। গ্রীস 
আক্রমণ করে তিনি সাময়িকভাবে জ্যাথেন্গ জনন করেন কিন্তু থার্মাপোলি ও 
সালামিস-এর নৌধুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিত হন । 

সাইরাস, দয়াযুস প্রভৃতি ছিলেন গোঁড়া একেশ্বরবাদী ও অঙস্থর মাজদার উপা- 
মক। তারা রাজ্যে দেবপৃজ। নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন । রাজ-আন্কূল্য লাভ করে 
জরথুহ্বিয় ধর্ম সমগ্র ইরানে বিস্তৃতি লান্ত' করে। কথিত আছে যে, দরাযুসই 
প্রথম ১২৯০, গোচর্মের উপর একছাজার অধ্যায়ে অযেন্তা লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা 
করেন। অবেস্তার সর্ব পুরাতন অংশ ছিল হজ্জ -_৪২টি হস বা অধ্যায়ে বিতকত। 
এয় হয়ো ১৭টি অধ্যায়ে ছিল হ্বয়ং জরুথ ই রচিত গাথা ক! ম্বগায় সংগীত । গাধা 
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সমৃছের সংখ্যা পাচ ঃ অহনাতৈতি, উষ্টাবৈতি, স্পেন্টামৈস্থা, বহু ক্ষত্র ও বহি- 
্টাইটি। যন্সের অপর অংশ সমূহে আছে--ধর্মীয় অনুষ্ঠানবিধি, কিছু ছোট ছোট 
প্রার্থনামস্ত্র এবং আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কে উপদেশ ও সতকাকরণ | গাথাসমূহ 
ও যন্ের বিশিষ্ট অংশ গম্ভে রচিত । ঘন্ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং প্রায় এর 
সম্পূরক অংশ হচ্ছে বিশপারাদ--২৩টি কর্দে বা অধ্যায়ে বিভক্ত । 

পরবর্তী অংশ বা পুস্তক ভেন্দিদার্দ (ভি বা বি-_-দৈব-_দাতা ) দৈব বিরোধী 
নিয়মাবলী--২২টি ফ্রাগাদ বা অধ্যায়ে বিভক্ত ও গদ্ভে রচিত। সম্ভবতঃ এগুলি 
সাসানীয় রাজত্বকালে রচিত হয় কিন্তু এর অধিকাংশই প্রাচীন বিশ্বাসের উপব 
রচিত। এই তিন নিয়েই অবেস্তা। খোরদে অবেস্তা (ক্ষুদ্র অবেস্তা ) নিত্য 
ব্যবহারের জন্য । এই পুস্তকে সংগৃহীত হয়েছে নান! প্রার্থনামন্জ। সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে যস্ত বা গুণগান। 

হেরোডোটাস লিখে গিয়েছেন যে, পারসীকগণ সর্বোচ্চ পর্বতে আঝোহণ 
করে, জ্যুস (2585 সংস্কৃত দ্যৌঃ দেযৌয়, গ্রীক জিন্স )এর কাছে অর্ধ্য-দান 
করত। তারা সমস্ত আকাশমগুলকে জ্ঞযুস আখ্যা দিয়েছিল । অধিকিস্ত, তারা, 
হুর্য, চন্দ্র, পৃথিবী, অগ্রি ও বায়ুর নিকট নৈবেগ্য নিব্দেত করত। একমাত্র 
এভাবেই তারা প্রথমতঃ ত্যাগত্রতে অত্যন্ত হয়েছিল । 

হেরোভোটাস বণিত এই প্ররুতি পৃজাই সকল পারসীক আর্ধগণের, বৈশিষ্ট্য 
ছিল। ভারতীয় ও ইরানীয়দের মধ্যে একই ধর্ম ও সংস্কৃতি বন্ুকাল ধরে বমান 
ছিল। হছেরোভোটাস-এর মতে হুখামণীয়দের রাজত্বকালে বহুকাল ধরে পার- 
সীক ধর্ম 'গাথা”মতাবলম্বী ছিল না বরং বৈদিক ধর্মের অনুন্গপ ছিল। 

এটি স্ুম্পষ্ট যে, যেসব ধর্মীয় প্রথা, রীতিনীতি, অনুষ্ঠান প্রভৃতির কঠোর 
সমালোচন৷ জরথুষ্ট্র করেছিলেন, সেগুলে ছিল প্রকৃত প্রস্তাবে বৈদিক । বেদ ও 
অবেস্তায় ধর্ম-সংক্রাস্ত যেসব পারিভায়িক শব্দাবলী ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে উভয় 
ধর্মসন্প্রদায়গুলির মধ্যে দারুণ সাদ্ৃশ্তই প্রমাণিত হয়েছে। উভয় সম্প্রদায়ের 
মধ্যে যেসব. ধর্মীয় আচার-ব্যবহারের প্রচলন ছিল, তা একই শ্ুত্র থেকে উদ্ভূত 
বলা ছলে । জরথুষ্ট্র কতকগুলে! বিষয়ের সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। 
ধর্মের নামে পশ্তহত্যা, মোমরস (হাওম ) পান প্রভৃতি তিনি বন্ধ করতে চেয়ে- 
ছিলেন, কিন্তু হাওম পানে বিরতি আনতে পারেন নি। জরথুষ্ট্রের আবির্ভাবের 
বন পূর্ব থেকেই এই রস পানে পারশ্যের জনগণ অভ্যন্ত ছিল। উপনশ্নন প্রথা 
উভয় বেদ এবং অবস্তায় প্রায় একই প্রকার । উভয় ধর্মেই দেবতারূপে ৩৩ জন 
স্বীকত। এই ছুই ধর্মপুস্তক প্রায় একই ছন্দে লিখিত হয়েছে । উভয় ধর্ষের 
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দেবগণই ঘোভায় টান! রথে চড়ে অংগ্রামের দেবতা বলে পৃজিত হতেন । 
ধর্মের দেবতার মধ্যে এরকম সাদৃশ্য প্রচুর । এইসব সাধ্বশ্ট বিচার করলে নে 
হয়, জরঘুষ্টর অতীতকে একেবাত্রে অস্বীকার ফরে একটি ধর্মগ্রচায়ে ব্রতী হয়েছিলেন । 
তিনি চেয়েছিলেন কতকগুলো সংস্কার । তিনি দেবগণকে বাদ দিয়ে অন্তর 
পৃজ। প্রবর্তন করেছিলেন একেস্বরবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য এবং তাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
লাফঙ্গয লাভ করেছিলেন সন্দেহ নেই । জন্বধুষ্টর প্রচারের যুগ শেষ হওয়ার পর, 
অবেস্তার অপর যন্দ সমূহ রচিত হন্মেছিলি। এই প্রবর্তা অংশে দেখা যায়, 
যন্তে যে লংস্কৃতি ধণিত "হয়েছে তা৷ বৈদ্িক সংস্কৃতি থেফে বিশেষ পৃথক নয়। 
'রঘৃট্রের পরেও হাওম যজ্ঞ চলেছিল 1১ 

বৈদিক দেবতা বঙ্কণই হলেন পারসীফ গুয়ারুণ, গ্রীক ওয়ারণন এবং সকলের 
পূজ্য অন্থর। প্রকৃতপক্ষে, বরুণই যে পারসীফদের অন্তর মাজদা, এফখ। অনেকে 
অন্থমান কষেন। বরুণ আকাশের দেবতা, রাত্রির দেবতা; মিত্র দিবসের, 
উ্তয়েই একই হৃর্ধের পৃথক রূপ । মিত্র পারসীক মিথ, বরুণের সঙ্গে একাত্ম। 
পারসীকগণের কাছেও মিথ মর্ধান্া অনুর মাজদার পরেই। হখামনীয় 
রাজত্বকালের মধ্য ভাগে মিথ, বিশেষ মর্ধাদার আসন পান। এরই সঙ্গে 
অনাহিতও (শুক্র গ্রহ, প্রেমের দেবত! ) পুজা পেতে থাকেন। মৈত্য-_ খঙ্ষেদীয় 
দেবতা, ক্রোধের অধিষ্ঠাত ্নেঘতা ; পারসীক্ষ ধর্মে এই মেন্ত বা মাইচ্য ছুজন, 
একজন অছর মাজদার পুত্র ম্পেণ্টা মাইন্থ্য_ সত্য গ্যায় ও জীবনের লক্ষে জড়িত ও 
অঙ্গলময় | দ্বিস্তীয়জন অঙ্গর মাইছ্য হলো-_মিথ্যা ও বঅমঙ্গালের লক্ষী, শক্ষির 
ধ্বংস, অন্যায় ও শ্বৃতূযু। 

জারক্পেস-এর মাজত্বকালের এক শিলালিপিতে দেখ যায়, হখামনীয় লাম্রাজ্যে 
দৈব উপালনা। বলপূর্যক দমন করা হচ্ছে! সে সমক্েওড জনগণের মধ্যে দেব- 
উপাসনা ছিল। সম্টি আরটা জারজ্ে্-এর সময়েই (৪০৪-৩৫৮ শ্ীঃ পৃং) 
মিথ, পূজা বৈশিষ্ট্য লাভ করে 'এরধং 'অর্নাহিত পুজা প্রবতিভ হয়। তৃতীয় 
আবরটা জারক্েস-গ্রর সময়ে ৩৪২ জীষ্ট পূর্বান্ধে মিলর পুনরাধিকত হয় । শেষ 
সম্জাট তৃতীয় দবরায়ুস-এর সময়েই ৩৩* স্ত্রীস্ট পূর্বান্ধে গ্রীক সম্রাট দিশ্বিজগ্বী 
আলেকজাপ্ডাঘ দি গ্রেট পারস্য সাম্রাজ্য আক্রমণ ও ধ্বংস কত্ধেন। একে একে 
হুসা পাশিপোঁলিশ একবাটন! প্রভৃতির পতন ঘটে। ৩২৮ ্ীস্ট পূর্যাৰে 
ব্যাক পতন হপ্ন। পাঁশিপোঁলিশ লগন্ধী 'জয়ের সময গ্রীক্ষগণ এ নগরীকে 
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অগ্নিতে ভন্মলাৎ করে। পারসীকগণ কর্তৃক তৃতীয় দরাযুম নিহত হুন। সমগ্র 
পারসীক সাশ্রাজ্য গ্রীকগণের অধিকারে আসে। আলেকজাগ্ডার স্থসাতে 
রাজধানী স্থাপন করেছিলেন । মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে ব্যাবিলনে তার মৃত্যু হয় । 

আলেকজাগ্ডারের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতি পাঃশ্ডে প্রভাব 
বিস্তার করতে থাকে এবং প্রাচীন আর্ধদের কিছুকালের জন্য তা৷ অভিভূত করে। 
গ্রীক অভিযানের ফলে, হখামনীয় রাজত্বকালে পারন্তে যে বিশাল সাহিত্য 
গড়ে উঠেছিল' এবং যেব ধর্মগ্রস্থের প্রচার হয়েছিল তা সবই বিনষ্ট হুয়। 
পাপপিপোলিশ-এ অবস্থিত বিশাল রাজকীয় গ্রস্থাগার জন্যসাৎ 
হবাধু সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন অবেস্তাগ্রস্থ লোপ পায়। প্রিনি 
লিখে গেছেন যে, অবেস্তা ১৪টি খণ্ডে এক লক্ষ চরণ ব৷ 
স্তবকে লিখিত ছিল। সাসানীক্গ' রাজত্বকালে বিখ্যাত জরধুষ্বীয় যাজক তানসার 
দুঃখ করে বলেছেন, আলেকজাগার ২০,*০ গৌ-চর্মের উপর লিখিত ১৯*০ 
অধ্যায়ের অবেস্তা জন্বীভৃত করান। এই অবেন্তার একটি নকল রাজকীয় 
অর্থভাগ্ডার সাপিগান ( সমরথন্দ )-এ রক্ষিত ছিল। সেটি গ্রীকরা স্বদেশে 
নিয়ে যাপন এবং তাদের ভাষাপ রূপান্তরিত করে। তিনি সম্ভবত এই অঙ্গবাধ 
সম্পর্কেই লিখে গেছেন যে, হারমিম্পাল ( ধ্রীঃ পৃঃ তৃতীর শতাব্দা ) জরধুষ্রের 
২০ লক্ষ শ্পোকের উপর টীকা রচনা করেছিলেন । 

এই ছুটি অনুলিপি হারাবার পর, অবেস্তা পার্সীধর্ষের যাজকদের মুখে মুখেই 
প্রথমত রক্ষা পায়। হয়তো এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিল কিছু কিছু লেখাও । 
প্রধানতঃ পাশিপোপলিশ-এর রাজ-যাজকগণই গ্রীক আক্রমণের পর পাঁচশত বৎসর 
ধরে এই প্রাচীন বিশ্বাস ও ধর্মকে বাচিয়ে রেখেছিল । 

পারস্য দেশের বর্তমান খোরাসান ও অষ্টাবাদ প্রদেশের মধ্যে মিডিয়ার 
পূর্বে-_পাহাড় ও জঙ্গলে ঘেরা পাধিয় (গ্রীক শব, সংস্কৃত নাম পার্থব ) নামে 
একটি অঞ্চল ছিল। অতি প্রাচীনকাল থেকেই পার্থভগণ ছিল যোদ্ধা ও 
যাযাবর জাতি। পার্থভ বা পল্পভ নামে এই জাতি প্রা্টীন ভারতেও পরিচিত 

ছিল, প্রাচীন পুস্তকেও এদের উল্লেখ পাওয়। মায়। এই 
বি হি পাখিয়গণ দৃহিভঙ্গিতে ও সহাচুভূতিতে প্রথমে গ্রীকগণের 
সহায়ক ছিল, পরে গ্রীক্দের হাত থেকে এরাই পারস্যকে 

উদ্ধার করে এবং জরঘুষ্রির এঁতিহৃকে পুনস্থাপিত করে। পার্থভ্দের প্রথম 
যিনি, রাজা হলেন, তিনি নিজেকে হখামনীক়্ বংপের বলে দাবী করেছিলেন । 
২৪৯-২৪৮ শ্রী পূর্বান্ধে এই জাতি, আরলসানেস-এযর় নেতৃত্বে একটি, 


গ্রীক রাজগণ : 
৩৩০-২২৬ খীঃ প্‌ঃ 


৪৬ আর্ধ-সভ্যতার সন্ধানে 


রাজ্য স্থাপন করে। তার ভ্রাত৷ তিরিদাতেন গ্রীকদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হুন; 
তিনি ( আরসাসেস ) গ্রীকদের পরাস্ত করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। অল্লকালের 
মধ্যে আরদাসেস-এর মৃত্যু হলে তিনিই ২২৬ খ্রীস্ট পূর্বাৰে পাথিয়ার স্বাধীন রাজা 
রূপে ঘোষিত হন। এই বংশের বিশিষ্ট রাজা ছিলেন মিথ,ডাটেস ( ১৭০-১৩৮ 
ধর: পৃঃ)। এই রাজা পাথিয়ান সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন-_পার্খবর্তা রাজ্যগুলোকে 
শ্রীকদদের হাত থেকে মুক্ত করে । €₹১-৫০ স্ত্রীস্ট পূর্বাব্ধে সিরিয্৷ এই রাজ্য আক্রমণ 
ও জয় করে। সেই সময়ে এই সাত্রাজ্য ব্যাকট্রিয়া থেকে ইউফেটিল নদী এবং 
কাম্পিয়ান থেকে পারস্ত উপসাগর পর্বস্ত বিস্তৃত ছিল। পাথিয়দের সম্পর্কে 
বিশেষ কিছুই জানা যায় না। প্রায় ৩** বৎসর রাজত্ব করলেও এই রাজবংশ 
কোন নাহিত্য রেখে যায় নি। যোদ্ধ! জাতি রূপে এর! যুদ্ধটাই ভালে। জানত। 
হথামনীয়দের কাছ থেকে এই জাতি জরথুত্বিয় ধর্ম গ্রহণ করেছিল। হ্ৃর্ধ 
পুজার সঙ্গে মিথ, ছিলেন তাদের প্রিয় দেবতা । পাধিয়গণের রাজত্বকালেই 
রোম পরাক্রান্ত হয়ে গ্রীস জয় করে এবং পাধিয়গণের সঙ্কে নান! যুদ্ধে লিপ্ত 
হয়। এই পাথিয়গণের রাজা ভলখাল ( ৫১-৭৮ খ্রীপ্টা্ধ ) সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা করে- 
ছিলেন অবেস্তা পুনরুদ্ধার করে জরথুষ্ট ধর্মকে পুররুজ্জীবিত করতে। প্রায় দুই 
শতাব্দী পরে সাসানীয়্ বংশের প্রথম দুই রাজ! সেই কার্য সম্পন্ন করেছিলেন। 
পাধিয্লগণের শেষ রাজা! আর্টাবানাস রোমানগণকে সম্পূর্ণ পরাজিত করে ২১৭ 
পরীস্টাব্ধে বিপুল অর্থ আদায় করে সন্ধি করতে বাধ্য করান। ২২০ খ্রীস্টাব্কে 
পারস্তের এক করদ রাজ আরট। জারক্সেম বিদ্রোহ করে এবং কয়েকট৷ যুদ্ধের 
পর হরমুজ-এ আর্টাবানাসকে সম্পূর্ণ পরাজিত ও নিহত করে। 
আরটা জারক্পেস হখামনীয়গণের বংশধর ছিলেন বলে দাবী করেন। তিনি 
আরদেশির নামেই পরিচিত ছিলেন। এই নামেই তিনি পারস্যের সম্রাট 
হয়েছিলেন। তার পিতা সামানএর নামান্ুলারেই রাজবংশের নাম হয় 
সাসানীয় । আরদেশির ও তৎপুত্র প্রথম সাপুব্র বিদ্োৎ্সাহী রাজ ছিলেন । 
তাদের উভয়ের প্রচেষ্টাতেই গ্রীকগণ কর্তক বিনষ্ট অবেস্তার 
রা পুনরুদ্ধার হয়। আবেস্তার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অংশসমূহ 
রাজ-আদেশে সংগৃহীত হয়েছিল। ধর্ম-যাজকদের মুখে 
মুখে যে সকল শ্লোক ছিল তাহাও লিখিত হুম্ন। এ ভাবেই অবের্তা ও 
জান্দ পুনঃসংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ হয্স। সাঙ্গানীয়গণের ভাষা ছিল পহলভী। 
এই . ভাবা পার্থড়গণের শেষ দ্বিককার ভাবা; পার্থভ. থেকে পহলভ 
নামের উৎ্পত্ভি। খ্রীন্টন্ন তৃতীক্ন শতাবী থেকে এই ভাষার প্রচলন ছটে। 


প্রাচীন পারশ্যের ইতিবৃত্ত ৪৭ 


এই ভাষা! সেমেটিক ভাষার ছারা প্রভাবিত ছিল। এর বর্ণমালা ছিল সেমেটিক 
কিন্তু ব্যাকরণে এবং শব্দসম্ভারে ছিল আর্য । পাথিয়গরের প্রাচীন রাজধানী ছিল 
টেসিফোন-এ, ব্যাবিলোনিয়ার সেমেটিক সংস্কৃতির পীঠস্থানের নিকটে । সৃতরাং 
পহলভী ভাষায় সেমেটিক প্রভাব এসে পড়ে। অবেস্তার একটি নৃতন সংস্করণ 
আত্ক্ষীর, পপকালের সময়ে ২২৬-২৪* খ্রীস্টাব্ধে পহলভী ভাষায় তানসার কর্তৃক 
প্রকাশিত হয়। পহলভী ভাষ' হলো! প্রাচীন পাব্রসীক ভাষারই সাক্ষাৎ বংশধর । 

সাসানীয় রাজত্বকালের শিলালেখ, মুদ্রা এবং মূল্যবান বত্ব প্রভৃতি প্রচুর 
পরিমাণে পাওয়া গিয়েছে, এর থেকে তৎকালীন ভাষার পরিচন্র পাওয়! যায় । 
এছাড়া তৎকালীন সাহিত্যও কিছু বেচে আছে। এই ভাষায় আর্য ও সেমেটীয় 
আব্রামাইক ভাষার মিশ্রণ লক্ষিত হয় । 

পহলভী ভাষায়, সেমেটীয় আরামাইক ভাব! মিশ্রণকে হুজভারিস বল। হতো । 
পহলভী ভাষ। থেকে হুজভারিস অংশ বাদ দিয়ে এ ভাষাকে সরলীরুত করে 
এর নামকরণ হয় 'পাজান্দ'। সাধারণতঃ পহলভী ভাষাই ছিল রাজভাষা, 
লেখ্য ও কথ্যভাষা। অবেস্তা যখন পহলভী ভাষায় অনুদিত হয়, ভাষাসহ 
সেই অস্থবাদকে বলা হতে! জন্দ। কোরানে ব্যবহৃত আরবী অক্ষরে পহুলভী 
লিখে পার্সী ভাষার স্যার 1 

ধর্মে, ভাষায়, সংস্কৃতিতেও পারসীকগণ ঘদিও প্রারস্তে ছিল সপ্তসিন্ভুর 
( ভারতের ) সাক্ষাৎ প্রতিবেশী, কিন্তু রাজধানী পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত হওয়ায় 
আদান-প্রদান, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে পশ্চিমের সঙ্গেই (ব্যাবিলোনিয়া, 
আসিরিফ়া, সিরিয়া, গ্রীস প্রভৃতি ) তাদের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। রাজকুলে গ্রীসের 
সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপিত হতে থাকে । অন্তদিকে ভারতের সঙ্গে তাদের 
সম্পর্ক প্রথমাবধিই ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল ধর্মীয় বিবাদের ফলে। অবশ্ঠ সাসানীয় 
রাজত্বকালে, বিদ্ভাপ্রচারে ব৷ শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতীয়গণের সঙ্গে তাদের সহযোগিতা 
পরিলক্ষিত হয়। 

সাসানীয়গণের রাজত্বকালে সাহিত্য, বিশেষ করে অনুবাদ সাহিত্য শ্রীবৃ্ধি 
লাভ করে। এই সময় সংস্কৃত ও গ্রীক সাহিত্যের প্রচুর অনুবাদ হয়েছিল । রাজা 
নাসিরবান ( ৫৩১-৫৭৯ প্রীস্টাব ) বিদ্যাচর্চার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি গুি- 
ই-সাপুব্র-এ সাহিত্য একাডেষি স্থাপন করেন ॥ ভারত, গ্রীস ও পৃথিবীর অন্যান্ত 
স্থান থেকেও বিখ্যাত পত্ডিজ্গাণ এ প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতেন। রাজ জাগরিনিয়ান 
যখন এথেদ্সে দার্শনিক বিদ্যালয় সমূহ বন্ধ করে দেন ও দার্শনিকদের বিতাড়িত 
করেন, রাজা নলিরবান তখন তাঁর একাডেমিতে তাদের আশ্রম দেন। তার 


৪৮ আর্ধ-সজ্যতায় সন্ধানে 


আজ্ঞা প্রেটো, আরিস্টটল প্রভৃতির পুত্তকসযূহ পহুলভী ভাষায় অন্দিত হস্। 
এই অস্থবাদ থেকেই সিরিল্লাক, হিক্র এবং পরবর্তাকালে আরবী ভাষায় অঙ্গুবাঞ্ধিত 
হয়ে এগুলি স্পেন ও ইয়োরোপে ফায়। বিষুঃশর্মার 'পঞ্চতন্ত্র এবং অন্যান্য বন্ধ 
জারতীয় পুস্তক এভাবেই অনুদিত হয়ে প্রচারিত হয় । বুদ্ধ ও বোধিসত্ব সম্পর্কিত 
একটি পুম্ভকও অনুষ্গিত হয়েছিল । এই পুস্তকখানি “বারলাম ও জোয়াসফত' 
নামে অমগ্র পারস্য ও সিরিয়ার মুসপিষম ধর্মজগতে এবং সেখান থেকে 
ইযক্োরোপেও পরিচিত হয়। পরবর্তীকালে মুসপিম রাজত্বের সময়ে এই 
বিশ্ববিদ্ভালগ স্থানাস্তরিত হয় বাগদাদে | 

সালানীয়গণ জরথুস্ীম মতাবলঘ্বী ছিলেন । অবেস্তার পুনরুদ্ধার ব্যতীত এ 
ধর্মাবলম্বনে আরও বহু পুস্তক রচিত হয়েছিল । পূর্বে অবেস্তার ঘে বর্ণনা দেওয়া 
হয়েছে, তা এই যুগেরই অবস্তা । ভেন্দিদার্দ এ সময়েরই রচনা । পার্সী ধর্মের 
প্রসিদ্ধ সংস্কারক মনি বা! মানি সাসানীক্ রাজত্বের গ্রথমভাগে আবিভূতি হয়ে- 
ছিলেন। তিনি এই ধর্মের মধ্যে শ্রীস্টীয় ধর্মের প্রভাব আনয়নের চেষ্টা করেন। 
তার সম্প্রদায় মানিকীয় সম্প্র্ধায় নামে পরিচিত । 

পাত্ন্তদেশ আরবগণ কর্তৃক বিজিত হওয়ার পূর্ব পর্যস্ত এই ধর্মৰিশ্বাম চলে 
এসেছিল । ৮১৩-৮৩৩ শ্রীস্টাব্ধে খালিফ1 আল মামুন-এর সময় পর্যস্ত অবেস্তা 
অক্ষুপ্ল ছিল । কিন্তু ৮৪৭-৮৬১ খ্রীস্টান্দে খলিফা আল মুতাবান্ধিল-এর 
রাজত্বকালে স্তর হয় বিধর্মীদের উপর নানা রকম অত্যাচার । ধর্মপুস্তক বিনষ্ট 
করাও শুরু হয়ে যায়। ১২৫৮ গ্রীস্টাব্দে মোগল আক্রমণকালে অবস্থা চরমে ওঠে 
এৰং সমগ্র দেশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য হয়। এই সময়, অবেস্তা ও অন্যান্য 
ধর্মপুস্তক সমূলে ধ্বংস কর! হয়| কিন্ত ইতিমধ্যে, প্রায় ৯৩৬ গ্রীস্টাবে, একদল 
পার্সী তাদের ধর্মপুস্তকের কিছু অংশ সঙ্গে নিয়ে ভারতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করতে 
সমর্থ হন। 

প্রথম থেকেই রোমের সঙ্গে যুদ্ধে সাসানীয় রাজগণ কিছুটা ছূর্বল হয়ে পড়ে- 
ছিলেন। পরে শ্বেত সনদের বাবুংবার আক্রমণে তারা একেবারে পর্ু্ষ্ত হয়ে 
পড়েন। ৬৫২ গ্ন্টাব্ধে আরব আক্রমণে তারা সম্পূর্ণ পরাস্ত হছন। গ্রীন্টীন্দ নবম 
শতববী পর্থস্ত পহলভী ভাষা বেঁচে ছিল। 


আর্য : খর্েদে 


আধদের পূর্ববাসভূমি--ভারতের বাইরে অন্য কোন দেশে ছিল, সমগ্র বেদ 
পধালোচন! করলে এমন কোন আভাস পাওয়া যায় না। কোন এক জাতি এক 
দেশ থেকে অপর দেশে গিয়ে বসতি স্থাপন করলে অনেক পুরুষ ধরে পরিত্যক 
দেশের শ্বতি যেমন তাদের মনে জাগরূক থকে, তেমনি পরিতাক্ত দেশের সভ্যতা- 
সংস্কৃতিরও কিছু-না-কিছু তারা বহন করে আনে। কিন্তু এব কোন নিদর্শনই 
বেদ-চহুষ্টয়ে নেই। পুরাতন বাসভূমির কথা অন্ততঃ কিছবদস্তী হিসাবেও যনে 
থাকার কথা । প্রাচীন মিশরীয়, স্থমেরীয়, কিনিসীয়, রেড ইঞ্ডিয্ান ও ইহুদী 
প্রমুখ জাতির (19০৩ ) পূর্বপুক্ষগণ যে বহিরাগত ছিলেন, সেই স্বতি তাদের 
মনে জাগন্ধক ছিল। বৈদিক বা ভারতীয় আর্ধগণের মনে এমন কোন চেতনা 
ছুলক্ষ্য । পক্ষান্তরে, পিঞ্চু-সরস্বতী বিধৌত দেবরুত যোনি ( দেব নিঙ্মিত দেশ 
_-যোনি_জননেন্তিয়) ঈশ্বর আর্ধদের প্রাচীনতম বাসভূমিরূপে নিদিষ্ট করে 
দিয়েছিলেন, খখেদে তেমন বর্ণনাই পাই ( খর্খেদ ৩. ৩৩,.৪ )। 

বেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ__ভারতীয় সনাতন ধর্মাবলম্বীর্দের ধর্মগ্রন্থ । 
এটি সত্যিই এক বিশাল জ্ঞানভাগার, মহাসাগর তুল্য ; ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি, 
ধর্ম-সাহিত্য ও অধ্যাত্মজ্ঞানের সনাতন উৎস। চারিটি বেদ-সংহিতাকে অবলম্বন 
করে সেই প্রাচীনতম কালেই বিশাল বেদ-সাহিত্য রচিত হয়েছিল । নংহিতা! 
সমূহে, ব্রাহ্মণে, আরপ্যকে, উপনিষদ ও সাহিত্যে 'আর্ধ শব অসংখ্যবার বাবহৃত 
হয়েছে। এই উতৎ্ন থেকেই পৃথিবী “আর্ধ শব্দের পরিচিতি লাভ করে । শ্্রীস্ট- 
জন্মের বহু শতান্ধী পূর্বে, আচার্ধ যাক্ক খখেদে ব্যবহৃত শব সমূহের অর্থ সম্বলিত 
যে-নিরুক্ত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তাতে “আর্ধ শব্ের ব্যাখ্যা করেছেন--অধ 
থ্থেকে আর্য! অর্ধ শবের অর্থ ঈশ্বর বা প্রভূ, আর্ধ-_-তৎপুত্র । 

খধিগণের প্রবতিত ধর্মে, গৃহে গৃহে অগ্নি রক্ষা করা ও অগ্নি হোম করা অবশ্- 
কর্তব্য ছিল। খবিগণ কর্তৃক প্রবতিত ধর্ম ধারা গ্রহণ করেছেন, যজ্জবিধি ধারা 
মেনে চলেছেন, তারাই ঈশ্ববপুজ বা আধ। মহতগুণ সম্পন্ন রাজাকেও আর্ধ বলা 
হয়েছে। যথা: দপুরুকুৎসের পুত্র এসদকস্থ্যই দাতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আর্য এবং 
সৎপতি ( খা. ৮৮ ১৯. ৩৬)।” এখানে আর্য শব্দ নিশ্চয়ই জাতি বা ভাবাবাচক 
তর্থে ব্যবন্ধত হয়নি । খ. ৮*১. ৩৪-এ শশ্বতী তার স্বামীকে “্আর্ধ* সম্বোধন 


(করেছেন । খু, ১০, ১১. ৪-এ আছে : “যখন আর্ধ মহুম্তগণ সৌগ্াসৃতি দ্বেবতাফের 
৪ 


€৩ আর্ধ-সভ্যতার সন্ধানে 


আহবানকারী অগ্নিকে বেষ্টন করে অবস্থিত হন, তখনই স্তব উঠতে থাকে । অর্ধ 
অগ্রির পুত্রগণ- আর্য । আর্ধের সঙ্গে যজ্ঞের নিকট সম্পর্ক। যজ্ঞের যজমানগণ আধ” 
(খ ১, ১৩,৮)। খখেদের স্থানে স্থানে দেবতাদের নামের পূর্বে যেমন অস্থর 
শব্দের ব্যবহার € বিশেষণ রূপে ) দৃষ্ট হয়, তেমনি অর্ধ শবও ব্যবহৃত হয়েছে । বহু 
স্থক্ে ইন্দ্রকে “অর্ধ বলে অভিহিত করা হয়েছে, যথা : খ. ৮* ৬৩. ৭) ১ ৩৩, 
৩7 ৮৫৪,২৭7 ৪.৩৪-৬) ৭৪৮৩, ৭*৩১.৫ প্রভৃতি । অর্ধ বরুণ ও মিত্র 
(খ. ৭৬৫২); অর্ধ বরুণ ( *.৮৬.৭ ) ) অর্ধ সবিতা ( ৬,২৪.৫ ); অর্ধ-বিশ্বদেব 
( ১.১২২,১৪ )7 অর্ধপত্ী উষ্! ( ৭.৬.৫ )) অর্ধ বিষ্যা, খভুক্ষ, বাজ ( ৭.৪৮-৩ ) 
গ্রভৃতি। হুর্ধের অপর নাষ হলো অর্ধমন। খখেদের ৫.৪.৬ খকে আছে : 
“হে অগ্নি, তুমি আর্ধরূপ স্থীয় পুত্রকে আহ্বান করে দ্বস্থ্যকে বিনাশ করো 1” 
অর্ধ অগ্নির পুক্ত্র--আর্ধ ! খঞ্েদের দেবগণের সন্তানগণ, অর্থাৎ উপাসকগণই আধ। 
খখেদের প্রসিদ্ধ টীকাকার সায়পাচার্ষের ০ ব৷ জ্ঞানালোকপ্রান্তির জন্য 
যার কাছে ষেতে হয় তিনিই জার্য। 
প্রাচীন সংস্কৃত অভিধানে আর্ধ শব্দের অর্থ করা হয়েছে--যারা গমনশীল বা 
জ্ঞানপ্রাপ্ত (খ+ৰ) স্থপ্রতিষিত, লঙ্জন, লাধু, কুলীন, মান্য, শ্রেষ্ঠ, হুসভ্ঞ, 
উচ্চগুপশালী । সংস্কৃত অমরকোষ ব্যাখ্যা করেছেন-_-“মহাকুল, কুলীনার্ঘ, সভ্য 
সঙ্জ্ন সাধবঃ1” তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, শতপথ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ত্রান্ধণ সমূহে, “আধ 
শব্দ জাতিবাচক নব, ধর্মাবলম্বী বাচক । আধ বাক্‌ বা বাক্যের উল্লেখ এতরেয় ও 
সাংখ্যালয়ন আবরণযকে পাওয় যায়৷ 
থথেদের যুগে ধর্ম ( যজ্ঞকর্মপহ ) খুব সম্ভব সকল জনগণের পক্ষে ' গ্রহণযোগ্য 
ছিন না। গৃহে গৃহে অগ্নি রক্ষা করা, প্রতিধিন নিয়মিত হোম করা, নানা 
প্রকার নিয়ম পালন করা হয়তো সকলের পক্ষে সম্ভবপর হতো না। এই 
কারণে এইসব জনগণ আর্য আখ্যার অধিকারী ছিলেন ন!, 
সৃতরাং অনার্ধ। খধিগণ ও পুপোহিতগণ অনার্ধগণকে 
সঙ করতে পারতেন না। অনার্ধণের মধ্যে যারা ঘেববিছেধী ও অপর 
ধর্ষে বিশ্বাসী, তাদের দান ও দস্থ্য আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। বঙ্েদে উল্লেখ 
আছে--দান ও দস্থ্যণ তারাই, যারা ন্অন্তত্রত' “অমানুষ “যজ-রছিত ও 
দেষছেষী ( খ. ৮.৭০,১০৮১১, ১০.২২,৮, ১৩৩৫ প্রুভৃতি ষ্টব্য )। অন্রক্রতস্র 
অর্থ হলে! রেদবিরোধী শ্রত, অর্থাৎ অপর ধর্মাবলম্বী । খগ্েদের সুক্তগুলিতে 
দাস ও দস্ছ্দের মধ্যে পার্থক্য করা! ছৃর। হয়তো তারাই হস্থ্য, যার! স্কিন 
ছাবে নিরিদাচরণ করত । কিকট, নিধাদ প্রভৃতি পার্যত) জাতিগণ অনার্ ছিল। 


দাস ও দস্য 


জার্ধ : খখেদে ৫১ 


পনিগণ ( খণ্েদের কালে বাবসা-বাণিজো লিগ বণিকগণ ) লমাঞজে অর্থবলে 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করলেও হজ করত না, গৃহে অদ্ধি রক্ষা ও হোম কল়ত না, 
অর্থগ্নতা ও কপণতার দরুন খধিগণ এদের পছন্দ করতেন না, তাই তাখের 
দাস ও দ্বন্থ্য আখ্যা! দিক্েছিলেন ( খ. ৭.৬.৩)। এীতয়েয ত্রাঙ্মণে ও মনগু- 
সংছিতায় এফন উল্লেখ আছে যে, আর্ধগধ ধর্মত্রষ্ট হলেও তাদের দাস বা দশ্থা 
আখ্যা দেওয়া হতো! । 

খথেন্বে কোথাও অনার্ধগণকে ভিন্ন জাতি রূপে বর্ণনা করা হয় নি। দ্ধ ও 
তুর্বাসাগোষ্ঠী কখনো আর্য কখনো অনার্ধ (খ ১০.৬২.১০, খ ৮.৬.৪৮ দ্রষ্টব্য) 
রূপে বণিত হয়েছে । “আর্ধ'-কে খণেদে কখনে। জাতি ছিসাষে বর্ণনা না করে 
সর্বদাই আর্ধ বর্ণ বলা হয়েছে । আর্ধ, দাস, ঘস্থ্য--এ সবই 
ছলে! বর্ণ, জাতি নয় ।৯ বৈদিক যুগে গুণ ও কর্ম ছিসাবে 
বর্ণ, নির্ধারিত হতো! । ( বর্ণাবূনোতে : নিরুক্ত )। “ৰ্ণ” শব এই জন্ত প্রয়োগ 
কর! হয় থে, যার যেরূপ গুণ ও কর্ম তাকে ত্দছুযায়ী অধিকার দেওয়া কর্তব্য । 
খখেদের কালে জাতি শব অজান! ছিল লা; এর ব্যবহারও আমরা নানা 
সুক্তে পাই। জন্মহুজ্মেই জাতি । দাসরাঁও বর্ণ, জাতি নয় (খ ২. ১২. ৪, 
১০, ২২.৮ প্রভৃতি ত্ষ্টব্য)। ("যে দাসং বর্ণ মধুরং গুহাকঃ ২. ১২. ৪)। 
যারা আর্ধ নয় তারাই অনার্ধ। দাস ও দম্থার ব্যাখ্যা খখেদে আছে। আবার, 
আর্ধ-্থার্থবিরোধী যারা, তাদেরও দাস বা দহ্থা আখ্যা দেওয়া হয়েছে রূপক 
হিমাবে। রূপক অর্থে, উপম। হিসাবে--বৃ্, অহি, শুষ, নমুচি, শন্বর প্রভৃতিকে, 
যেহেতু তারা ঘন কালো মেঘে লুক্কায়িত থেকে বৃষ্টিপাত অবরোধ করত 
সেইহেতু খণেদেব বহু হুক্তে তাদের দাস ও দহ্থ্য আখ্যা দেওয়া হয়েছিল । 

আধগণের সঙ্গে দাস ও দহ্যগণের যুদ্ধ-বিগ্রহের উল্লেখ খখেদে আছে। ইন্দ্র 
ছিলেন শৌর্য-বীর্য ও পরাক্রমের দেবতা, সংগ্রামের দেবতা । আর্য রাজগণ 


বর্থ ও জাতি 


১. খান্বেদ ৩1৩৪1৯ : “ছতবী দস্যন আর্ধং বর্দং আবং।” ছে ইচ্ছু, আপনি দসযগণকে 
হুনন করে আরবর্ণকে রক্ষা করুন। 

খা ১।৯০৪।২ : “দেবগণ, দাসদের ক্রোধ বিনাশ করুন এবং আমাদের সুখের জনা আমাদের 
বর্ণকে (বর্ণম) বৃদ্ধি করুন।” 

অথর্ববেদ (১১ কাণ্ড ৭ম অন্বাক, ৮ম সন্ত): “হে জগদশশযর,,দেবগণের মধ্যেই প্রিয় 
[বিধান করিও না ; রাজনাবর্গেই যেন তোমার প্রণীত আবদ্ধ না থাকে ' প্রত্যুতঃ সকলের প্রাতই 
সমভাবে প্রণীত দষ্টি করো-_কি শুর বর্ণকে, কি আর্য বর্ণকে ( শু উর্ধে )1” 


স্দুগশণদাস লাহিড়ী করুক অন্গিত। 


€২ আর্ধ-সভ্যতার সন্ধানে 


ুনধযাত্রার পূর্বে জয়লাভের কামনায় যজ্জ করে দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা 
জানাতেন। রাজগুরু, খাবি ও পুরোহিতর! সময়ে সময়ে যুদ্বযাত্রায় রাজার অঙ্থ- 
গামী হতেন। 

ইন্দ্র কেবলমাত্র সংগ্রামের দেবতা ছিলেন না) তিনি ধনপতি, এম্বধের এবং 
বৃ্টিরও দেবত1। সপ্তসিন্ধু ছিল কৃষিপ্রধান, বৃষ্টিনির্ভর দেশ। ধন-দৌলত ও 
বারি বর্ষণ প্রর্থনা করে ইন্দ্রের কাছে স্তব করা হতো, যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হতো। সেই 
কারণে দেখ! যায়, খথেদে দেবগণের মধ্যে ইন্ত্রের নামেই সর্বাপেক্ষা অধিক 
মন্ত্র নিবেদিত হয়েছে। 

আর্ধগণ যে পৃথক জাতি নয়, দাস ও দৃস্থ্যর সঙ্গে তাদের যে জাতিগত পার্থক্য 
ছিল না, খখেদের নিয্ললিখিত কতিপয় হৃক্ত ও খক থেকেই তা প্রতাপক্মান হবে । 
উক্ত খক সমূহের কয়েকটির বাংল! অন্বাদ নিয়ে দেওয়া হলো : 

খ ১,৫১.৮-৯ : কারা আর্ধ, কার! দ্য অবগত হও। কুশযুক্ত যজ্ঞের 
বিরোধীদের শাসন করে বশীভূত করো । যজ-বিমুখদের, যজ্ঞপ্রিয় যজমানদের 
বশীভূত করো । হে জীব তুমি আর্ধ, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ; দহ্থ্য অর্থাৎ ছু্ন্ভাবযুক্ত 
চোর-তস্করাদিরপ প্রসিদ্ধ নামধারী মহুস্যগণের যে ভেদ আছে তাহা জ্ঞাত হও ।” 

( দয়ানন্দ-শঙ্করানন্দ কর্তৃক অনুদিত ) 

খ ৯. ৬৩. ৫. ৫ “ইন্দ্রের মহিমাকে বুদ্ধি করে৷ । বিশ্বকে আর্য কর।” ( কৃথস্তো 
বিশ্বমার্ধম্‌)। 

থ ১০. ৮৬. ১৯: “এই আমি চতুর্দিক নিরীক্ষণ করতে করতে আসছি। 
দাম ও আর্য অন্বেষণ করছি । যারা যজ্ঞান্ন পাক করে অথব] ০সামরস প্রস্তত 
করে, তাদের নিকট সোমরস পান করছি। গুবুদ্ধি কে তা আমি ঠিক করেছি। 
ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ ।” 

খ ১০, ৪৯, ৩: ****আমি দস্থ্যদের আর নাম হতে বঞ্চিত রেখেছি ।” 

থ ১০. ২২. ৮. : “আমাদের চতৃদিকে দস্থ্যরা আছে $ তার! যজ্ঞকর্ম করে না, 
তারা কিছু মানে না, তাদের ক্রিয়। স্বতন্ত্র, তারা মানুষের মধ্যেই নয়। হে শত্রু 
সংহারকারী, তাদের নিধন করে! | সেই দান বর্ণকে হিংসা করো! ।” দাস ও 
দক্সাগণ__-“অন্ব্রতম্‌, অমান্যম্‌, অয়জ্জানম্‌, অদেবায়ম্‌” | 

খ ৮. ৭০. ১*-১১ : “হে ইন্দ্র, তুমি যজ্জভিলাধী, যে তোমার নিন্দা করে 
তার ধন অপহরণ করে তুমি অত্যন্ত প্রীতি লাত করো । হে তর্পণীয়, প্রভূত 
ধনবিশিষ্ট ইন্দ্র, তুমি উরুদ্বয়ের মধ্যে আমাদের আচ্ছাদিত কর এবং অস্ত্র দ্বারা 
'ঘ্বাসকে মেরে ফেল। হে ইন্দ্র, তোমার সখ পর্বত অন্যরূপ ব্রত্ধারী, অমানুষ, 


আর্ধ : খখেদে ৫৩ 


যজ্রহিত, দেবছেষী ব্যক্তিকে স্বর্গ হতে নিয়ে নিক্ষেপ করেন, তিনি দন্থ্যকে মৃত্যুর 
হস্তে প্রেরণ করেন।” 

খা ৭. ৮২, ১: “যে শত্রু দীর্ঘকাল যজ্ঞকারী ব্যক্তিকে হিংসা করে, আমরা 
ছুরভিসন্ধি বিশিষ্ট সেই শক্রগণকে যুদ্ধে জয় করব ।” 

খ ১, ৩৩. ৫ : “হে ইন্দ্র, সেই যজরহিত ও যজ্ঞাচুষ্ঠানের বিরোধীগণ মস্তক 
ফিরিয়ে পালিয়েছে ।” 

আর্ধগণ যদি ভিন্ন জাতি হতো, অর্থাৎ তাদের শারীরিক গঠন ও আকুতি 
অন্তরূপ হতো, ভাষ! পৃথক হুতো, তাহলে কে আর্য, কে অনার্ধ, দাস বা! দস্থ্য, তা 
ঠিক করতে চারিদিকে এত নিরীক্ষণ ও পর্ধবেক্ষণের প্রয়োজন হতে! না। দেখা 
যাচ্ছে যে, যারা যজ্ঞান্ন পাক করে অথবা সোমরস প্রস্তত করে, অর্থাৎ আর্ধ কর্মাদি 
অনুষ্ঠান করে, তার] দাস-দহ্থয হলেও ইন্দ্র তার্দের কাছ থেকে তা গ্রহণ করতে 
পারতেন, অর্থাৎ দহ্থ্য আর তখন দস্থ্য থাকত না-_-আর্ধ হয়ে যেত। “আধ 
যদি পৃথক জাতি হয়, বিশ্বের সকলকে তবে আর্ধ করা যায় কিরপে? গুণ ও 
কর্মান্থসারে আর্বত্ব অর্জন করা যায় বলেই এই গুণ ও কর্ম যার থাকে না সে আর্য 
নাষ থেকে বঞ্চিত হয় । দাস ও দস্থ্যর! তাই এই নাম থেকে বঞ্চিত। দাস ও 
দন্থ্যদের বিরাগভাজন ও বধারথ হুবার কারণই হচ্ছে তারা হজ্জ করে না, দেবতা 
মানে নাঃ খাষিগণ প্রবতিত কর্ম করে না বরং বিরোধিতা করে, তাই তারা মানুষ 
নয়। যজ্ঞহীন যারা তাদের দিয়ে যজ্কর্ম করাতে পারলেই, বশীভূত করাতে 
পারলেই সে আর দস্থ্য থাকে না। দেখা! যায়, আর্ধগণ দব্থ্যঘের ভয় করত, 
ইন্দ্রের আশ্রয় প্রার্থনা করত, দন্াদের বিনাশ কামনা করত। 

থ ৮. ৫১.» : এই থকে প্রতীয়মান হয় যে, অনেক অনার্ধযই আর্দের দ্বারা 
ক্রমে বশীভূত ও শিক্ষিত হয়ে আর্ধধর্ম ও রীতিনীতি গ্রহণ করেছিল ও ইন্দ্র 
প্রভৃতিকে স্তঁতি করুত। 

খ ১, ১৩৯.৮: “ইন্দ্র যুদ্ধে আর্য যজমানকে রক্ষা করেন। ইন্দ্র মানুষের 
জন্য ব্রতরহিত ব্যক্তিদের শান করেন ।” 

থা ৫. ৩৪. ৬ : বিশ্বের দমনকারী ভীষণ অর্ধ ইন্দ্র, দাসকে বংশের ন্যায় নত. 
করেন ।” | 

খা ৬. ১৮৩1) “হে ইন্দ্র, তুমি দস্থ্যদের শীঘ্র ্ববশে এনেছ।” 

খা ৬, : “হে অগ্রি, যেনকল ব্যক্কি সমৃদ্ধিসম্পন্প হয়ে তোমাকে হুব্য প্র্দনি 
করে না তার! নিরতিশগ্ম বলশৃন্য হয়, আর যার! অন্তরূপ ( ক্দবৈদিক ) ব্রত 
'ন্ুচান করে তারা তোষার বিথবেষতাজন ও তোমার দণ্ডনীয় হয়.।” 


&৪ আর্ধ-সনভাতার সন্ধানে 


উক্ত খকগুলিতে উচ্চারিত-- শান করা, নত কন, স্ববশে আনা, -নিম্েজ 
কর প্রভৃতি কথায় যজ্জবিহীনদের যজ্ঞরত করাই অনুমিত হয় । 

পূর্বেই বল! হয়েছে, ব্যৰলস্বাণিজ্যে লিগ্ড বপিবশ্ণণ অর্থাৎ, পনিগণ, খঞ্থেদের 
যুগে অর্থবলে সমাজের উচ্চস্তরে অবস্থান করলেও যজ্ঞাদি কর্ম করত ন। বলে 
অনার্ঘ, দাস ও দৃন্দ্য পর্যাযতুক্ত হয়েছিলেন । এ সম্পর্কে কয়েকটি মাত্র খক নিম্ে 
উদ্ধৃত হলো যদিও খখেদের বহুস্থলে পনিদের উল্লেখ আছে : 

খ ১.১৮২.৩ : “হুব্যশৃষ্য যে দ্যক্তি পূজনীর হয়েছে, তাকে পরাভূত করো 
পলির গ্রীণ বিনাশ কয়ো।” 

খ ৪. ২৫, ৭ : “অভিসুত সোমপাক্ষী ইন্দ্র, সৌমাছ্তিবব কমযরছিত ধনবান পনির 
সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেন না । তিনি তার বিফল ধন হাস করেন ও নাশ ফরেন ।” 

ঝ৭,৬৩: “ছে অগ্ঠি, বয়য়হিত, জল্পক, ছিংলিত বাক্‌, শ্রদ্ধারহিত, বৃদ্ধি” 
শৃন্ত, পনি নামক বক্গহীন সেই দ্থযদের বিচুরিত কর্ন ।” 

থখ ৬. ৫১, ১*: “তুমি ভোজলপটু পনিকে সংহার করো; কারণ মে 
প্রকৃতই বৃক ৷” 

থা ৬, ১৩, ও : “পনির শক্তি হরণ করো ।” 

খ্ধ ১০. ৬০. ৬: “যে সকল ব্যবসায়ী ( পনীন্নাক্রমি ) নিতাত্ত রুপণ, কখনো 
দান করে না, তাচ্ছের সকলকে পরাভূত করো | 

উপক্ষোজ হৃক্ত সমূহে পনিগণ দাস ও দন্ধা পর্যায়ভূক্ত হয়েছেন । কিন্তু বৃৰু 
নাঙক্ষ পনি (খু. ৬, ৪৫) দানশীলতার জন্য প্রপিদ্ধ হয়ে খধিগণের স্ততিভাজন 
হয়েছিলেন। তাই অন্ুষন্থিত হয়, সকল পমিতউ অনার্থ ছিলেন না । ৮. ৪৫. ১৪ 
খকে বয় ইন্দ্রকে পনি বল! হয়েছে । 

সেকালে অনাধদের সঙ্গে, দাস ও দস্থাদের সঙ্গেই যে আধদের যুদ্ধ হতে! ত৷ 
নয়, আর্ধে-আর্ধে যুদ্ধেরও উল্লেখ খথেদে দেখতে পাওয়! যায়। প্রসিদ্ধ দশরাজি 
যুদ্ধ এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । সঙ্গ রাজ হ্দাস দশজন রাজার 
মিলিত শক্তিকে পরাজিত করেছিলেন । এই দশ রাজার মধ পুরু বংশের রাজা 
সহ অন্ততঃ পাচজন ছিলেন জার্ধ রাজা । স্দাসের পক্ষে খধি ছিলেন বশিউদেব 
এবং বিরুদ্ধ পক্ষে খধি ছিলেন বিশ্বামিত্র, উভন্ব খষিই সেকালে বিখ্যাত ছিলেন । 
উভয়েরই জয় কাষদানর ইজের নিকট প্রার্থনামূলক মঙ্ধ খখেদে শোভ| পাচ্ছে। 
আর্ধে-আর্ধে এনপ সংগ্রাম হয়িওপিক্াতেও (হথায়াক্সা ?) হুয়েছিল--সগ্রাট 
অভ্যবর্তা এবং বরশিখ বংশের জীচিবাসদের মধ্যে । কুশ্রধ নামক রাজার সঙ্গে 
যুদ্ধ করতে ২* জন সাজা, ৬৯১০*৯ জন সৈন্তল্ছ এসেছিলেন € খ' ১. ৫৩. ৯)1 


আর্ধ : খথেছে €€ 


এই সব রাজারা সম্ভবত: আর্ধই ছিলেন । 

ধর্েমের ৬, ৩৩. ৩-এ আছে : “হে বীর ইন্দ্র, ভুমি কি-মস্থ্য কি-আাধ, 
উভয়বিধ শক্রুই সংহার করেছ ।” 

থ ১৯. ৮৩, ১: “হে মন্কা'**ষে ব্যক্তি তোমার পরিচর্ধা করে, সে সর্বদা 
সর্ব প্রকার তেজ ও বল ধারণ করে, তোমাকে সঙ্থায় পেয়ে আমরা যেন দাস ও 
আর্ধ উ্তয্নের সঙ্গেই যুদ্ধ করতে পারি ।” 

খা ১০, ১*২,৩: “দাস হোক-_আর্য হোক, উহাকে অপ্রকাশ রূপে বধ 
কর।” এই হুক্ত ইল্লোর নিকট যুন্ধজয়ের প্রার্থনা মা । যে অনিষ্টকারী, সে 
দান হোক আর আর্য হোক- বধার্থ। প্রার্থনাকারীর ম্বাধামে ইন্র নিজেই যেন 
যুদ্ধ করছেন। 

দেবরাজ ইন্দ্র শুধু শৌর্ধ-বীর্ধের দেবতা নন, রপক্ষেত্রে জয়ের দেবতা নন, 
তিনি বৃষ্টি দানের দেবতা, ধনৈশ্বর্ষেরও দেবতা, এর উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। 

মেঘরপণ বৈদিক ভারতে নদীল্প প্রবাহ, ভূষ্গির উর্বরতা, ধান, যব 

দাস ও দন প্রভৃতি খাস্তশস্তের উৎপাদন, মান্ছষের জীবন ও স্থখ-সমৃদ্ধি, 
সবই প্রায় বৃষ্টির উপর নির্ভর করত। মেঘপুরকে বিফ্লারিত করে, বৃষ্টি বর্ধণ করিয়ে 
ভূমি উর্বর! ও শন্তস্তামলা করানো এবং নদীতে জলরাশি প্রবাহ রূপে ছেড়ে 
দেওয়ার ক্ষেজ্জে দেবরাজ ইন্দ্রের এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। এ জন্যেই তিনি 
ছিলেন আমের প্রিয় দনেবতা। খথেদের সুক্তগুলির সব চাইতে বড় অংশ, 
তারই প্রশত্তিতে নিবেদিত হয়েছে। ইন্তর-স্ততির অধিকাংশ সুক্তে এই ভূমিকার 
উল্লেখ কোন-না-কোন প্রকারে আছে । এই ভূমিকা! পালনেই ইন্ত্রকে দাস, মস্থা, 
অন্থর, দানব প্রভৃতি অনার্ধগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে বারংবার অবতীর্ণ হতে 
হয়েছে । ষে-শক্তি মেঘের মধ্যে বারিকে অবরুদ্ধ করে রাখে, তাকেই খাধিগণ 
দ্াস-দন্থ্য-অন্থ্র বা দানব রূপে কল্পনা! করে নিয়েছেন । তাদের মানৰ-কল্যাশের 
শক্র রূপে কল্পন! করেই এরূপ আখ্য। দিয়েছেন । মেঘের মধ্যে বারিধারা! পুষ্ট হলে, 
এই অন্তভ শক্তিই বর্ষণ বন্ধ করে নদীগুলোকে প্রবাহিত হতে দেয় না। মেঘ 
সুপগুলে! কালো! কালো! প্রন্তর-বেষ্টিত যেন এক-একটি পুর | এইসব পুরে ফাস- 
দন্থ্য-অন্থর ও দানবগণ লুক্কান্িত থাকে । এখানে ইন্্রকে স্বরং প্রত্যক্ষ সংগ্রামে 
অবতীর্ণ হুতে হুয়। অপরাপর সংগ্রামে ইন্দ্রের ভূমিকা থাকত অপ্রত্যন্ষ। 
এইরণ যুদ্ধ দংঘিত হুতে৷ এরুটি ছুটি নয়, অনংখ্য। এক! ইন্ছ হয়তো! পেরে 
উঠতেন না, তাই খখেদে দেখতে পাই--জঙ্জি, ৰরুণ, বৃহস্পতিও এসব ধানৰ 
বধ করছেন; এক"একটি দ্বানব-বস্থ্যকে একবার হত্যা করলে চলত না? বানে 


৫৬ আর্ধ-সভ্যতার সন্ধানে 


বারেই নিহত করবার প্রয়োজন হতে! ৷ দন্ুপুত্র বু ছিলেন মহাদানব । তার 
জল অবরোধকারী মেথরূপী পুর সমূহ দেবরাজ ইন্দ্র বিদীর্ণ করে, বৃত্রকে বর 
নিক্ষেপে ( আকাশে মেঘ:গর্জন যেন বস্ত্রপাত ) নিহত করে, সপ্তসিদ্ধু ( সিদ্ধুনদী, 
তার বড় বড় উপনদী, সরক্বতী, গঙ্গা ও যমুনা!) বইয়ে দ্বিয়েছিলেন। এই 
সপ্তমিন্ধু-অঞ্চলেই মানবগণের প্রথম বাস । বৃত্র আর্ধগণের শক্র, তাই দাস ও দস্থ্য 
রূপে চিত্রিত হয়েছে (খ ১০, ৬৯, ৬, ১, ৩৩.১ ৫, ৩০, ৫) ৫. ৩২, ২. ১১, ২ 
প্রভৃতি ত্রষ্টব্য )। বৃত্রকে হনন করেই ইন্দ্র বৃত্রহা বৃত্রহান বৃত্রক্গ নামে পরিচিত 
কয়েছেন। বৃত্ধ জল অবরোধকারী মেঘ মাত্র (যাস্কের নিরুক্ত, সায়ণের চীক1 
প্রতৃতি ভ্রষ্টব্য )। আধ্যাত্মিক দিক থেকে বৃত্র বধের অর্থ-_-তমঃ হরণ, অন্ধকার 
নাশ। খথেদে ইন্দ্র, অগ্নি, সোম প্রভৃতি দেবগণের নামের পরেই বুঝ নামের 
বুল প্রচার; অগণিত হৃক্তে এই নাম ছড়িয়ে আছে। বু ধাতু থেকে বৃত্র, 
আবরপার্থে;ঃ লোক সমূহের আতিশয় আবরক অন্ধকার রূপ বৃত্র বা মেঘ-- 
প্রলিঙ্ধ টীকাকার সায়ণ এরূপ ব্যাখ্যাই করেছেন। খথেদে এরূপ ব্ধূপক ও 
উপম৷ ঘটিত গল্পের ছড়াছড়ি । যথা: ১. বল নামক অস্থুর, সব গাভীকে 
পর্বতে অপহরণ করে রেখেছিলেন। ইন্দ্র সেই অস্থরকে বধ করে গাভীগণকে 
মুক্ত করে। এখানে গাভী অর্থে মেঘ বা জল। ২. পনি দস্থ্য কর্তৃক গাভী 
অপহরণ, কু্ধুরী সরমাকে অস্ুুসন্ধানের জন্য নিষুক্তিকরণ, মরুৎগণের সহায়তায় 
গাভীগণের উদ্ধার (খক ১, ৬. ৫)__এটি একটি প্রাতঃকালীন প্রকৃতি সম্পকিত 
উপম। মাজ। এখানে গাভীগণ হচ্ছে হুর্ধরঞ্ি, সরমা--উষা। ৩. অশ্থিনীছয় 
কর্তৃক বৃক-্এর মুখ থেকে বতিক1 পক্ষীর উদ্ধার, অর্থাৎ রাতের অন্ধকার 
থেকে আলোর প্রকাশ । উধার পূর্বেই অশ্বিনীঘয়ের উদয় হয়! ৪, ছুটি পক্ষী 
বন্ধুতাবে এক বুক্ষে বাস করে, তাদের মধ্যে একটি স্বাছু পিক্লল ভক্ষণ করে-- 
অন্তটি করে না, কেবলমাত্র অবলোকন করে (খ ১. ১৬৪. ২৯ )-_-এখানে 
জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে দুই পক্ষী বল! হয়েছে । 

ইন্দ্র কর্তৃক বৃত্র প্রভৃতি দাস-হা-দানবগণের নিধন সম্পকিত কয়েকাট মাত্র 
ধকের বঙ্গান্ছবাদ নিয়ে দেওয়। হলো : 

খ ৩. ৫৩. ১১: ইন্দ্র বৃত্রকে এক স্থলে নয়, উত্তর, পূর্ব ও পশ্চির্মে বধ 
করেছিলেন। ৭ ১. ৮৪. ১৩.: নবঈবতিবার বৃত্ধ সংহার করেছিলেন, 
অর্থাৎ বর্ধাকালের নবনবতি দিবল (৯৯ দিন) মেম্ব থেকে জল বর্ষণ করিক়ে- 
ছিলেন। খু ১. ৩৩, ১৩: ইজ বৃত্রের পুর সমূহ বিবিধ রূপে ভেদ করে, 
ছিলেন। এই সব থেকে অন্মতি হয় যে, বৃত্র একজন ছিলেন না, বৃদ্ধ বহুজন। 


আর : খথেদে ৫৭ 


তার পুর সমৃহও ছিল অসংখ্য । 

খ ৫. ৩২. ৩। বৃত্রের ক্রোধ হতেই অধিকতর বলশালী শ্তষ দানবের জন্ম । 
শুফং ভূতানাং র্লেশ হেতু এতন্নামকং অন্থ্রং--ইতি জায়ণ। শুফং জগত 
শোষকং বৃত্রং_ইতি যাস্ক। থ ১. ৫১. ১১: “ইন্দ্র শষের বিস্তীর্ণ পুত্র সমূহ 
ধ্বংম করেছিলেন ।” শুষ-_-জলশৃহ্য মেঘ ও অনাবৃষ্টির দানব । খ ১.৩২,১ : ইজ 
অহিকেও বিদীর্ণ করেছিলেন “অহিম্‌ অহন” | ( অহিং মেঘং--ইতি সায়ণ )। তৎ- 
পর বারিরাশি ভূমিতে পাতিত করেন, পর্বত ভেদ করে নদী পথসমূহকে প্রবাহিত 
করেন। (বৃত্র ও অহি একই, এই স্ুক্তেরই ৫ম খক জুষ্টব্য )। খখেদের ১. ৩৩. 
১৭ থকে উল্লেখ আছে : “যখন জল পৃথিবীর প্রাপ্ত হলে! না এবং ধনপ্রদ ভূমিকে 
উপকারী ভ্্ব্য দ্বারা! পূর্ণ করল না, তখন বর্ষপকারী ইন্দ্র হাতে বজ্জ ধারণ 
করলেন এবং ছ্যুতিমান ঝদ্ দ্বারা অন্ধকার রূপ মেঘ হতে পতনশীল জল 
নিঃশেষিত রূপে ফ্বোছন করলেন।” এ ন্ুক্তেরই ১২ খকে পাই-হন্ত্ 
ইলীবিশ-এর প্রবল সৈন্ত বিদ্ধ করেছিলেন এবং শুঙ্গযুক্ত শুধ্কে বিবিধ প্রকারে 
তাড়না করেছিলেন। টীকাকার সায়ণ, ইলীবিশ ও শু এ ছুটিকেই বৃত্রের 
বিশেষণ রূপে বর্ণনা করেছেন। “ইলীবিশশ্ত ইলায়া ভূমেবিবিলে শয়ানন্ বৃজন্ড ।” 
( অন্ন হচ্ছে বিল-এর নিগমন পথ । অয্নের হেতুভূর্ত জলের নির্গমন পথ রোধ 
করে যে শুয়ে থাকে, সেই ইলীবিশ )। বৃত্র, অহি, শ্তধ, ইলীবিশ-_-এই ধরনের 
দাস, দ্থ্য ও দানবের নাম খখেদে আরও দেখতে পাই, যথা : নমূচি ( জলহারা 
মেঘ ), পিপ্র, শস্বর, চুমুরী ধুনি, উরণ, কুষব, বচি, অবূর্দ প্রভৃতি। বলা 
বাহুল্য, এইসব নাম মেঘের, দাস-দস্থ্যর নয় । খখেদের বৃত্র, শঙ্বর, নমুচি প্রভৃতি 
উপমা অবলম্বন করেই পৌরাণিক নান৷ উপাখ্যান রচিত হয়েছিল। পুরাণ 
সমূহে, মহাতারতে ও বিভিন্ন কাব্যে এইসব অস্থর ব! দানব অমর হয়ে রয়েছেন। 
সাহষের শত্রু, জলনিরোধক পূর্বোক্ত অস্থ্ররূপী মেঘের উল্লেখ আমরা সামবেদের 
বনস্থলেই পাই । সামবেদদের ২০৭, ২১১, ২৩৪, ২৫৪, ৩১৫ প্রভৃতি মন্ত্রগুলির 
এক্ষেত্রে উল্লেখ কর] যেতে পারে । মানুষরূপী দ্বাস, দন্ত্য, অস্থুর ও দানব নামের 
উল্লেখ খখেঘে বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। 

আর্ধগণ ছিল একটা জাতি এবং কোন এক ন্ুদূর অতীতে তাদের আদিম 
নিবাস থেকে তার! ভারতে অনুগ্রবেশ করেছিল-_-এই মতবাদ ও বন্ৃমূল ধারণ! 
ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের অনেককেই থথেদের ব্যাখ্যায় বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত 
করেছিল। এই কারণেই কল্পিত জল অববোধক অন্তত শক্তি, রূপক হিসাবে 
ব্যবহৃত মেঘপুর নিবাশী বৃত্র, অহি, শষ, নমুচি, শন্বর প্রতৃতিকে উপরোক্ত 


৪৮ আরধ-সস্যতার সন্ধানে 


পণ্ডতিতগণ প্রকৃত মনুষ্বরূপে (প্রথমে ভারতের আদিম মান্ছুষ-_-অনার্ধ, দাস-দক্থা, 
রাজ বা ফানব রূপে, পরে হারাপ্না-সভ্যতা আবিষকানের পর এ সভ্যতার ধারক 
ও ৰাহক মানুষ রূপে ) এবং পুর সমূহকে প্ররুত প্রাচীর বেছিত ইট্টক, প্রব্তর 
নিষিত স্রক্ষিত নগরী রূপে ব্যাখ্যা করেছিলেন ৷ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত 
ভারতীয় এতিহাপিকগণও এই ব্যাখ্যাই স্বীকার করে নিয়েছেন । এই কারণেই 
বর্তমান অধ্যায়ে এই সম্পকিত আলোচনাটি একটু বিশদ্বভাবে কর! প্রয়োজন 
হয়ে পড়েছে । 

মনীষী শ্রী অরবিন্দ বলেছেন : “বে রহশ্কময় | ভাবা, কথার ভঙ্গী, চিন্তার 
গতি, অন্য যুগের স্থতি, অন্য ধরনেন্ন মনুত্বুদ্ধি সভূত । এই ভাবার অর্থ এমনি 
সঙ্গিগ্ধ ঘে, মূল চিন্তা ও ছত্রে ছজে ব্যবহৃত সামান্য কথা লহইয়াও প্রাচীন কাল 
হইতে তর্ক ও মতভেদ চলিয়া আমিতেছে ।” 

পৃর্িবীতে প্রতি বৎসর এমন সময় বা খত আসে, যখন বৃক্ধ নিজ নামে 
অথবা স্ব, শন্বর প্রভৃতি আখ্যা অতিশয় শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং নুর্য, 
নুর্যরশ্ি ও ভষাকে অবরুদ্ধ করে রাখে; ফলে জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, জীব- 
জগৎকেও অত্যন্ত বিপন্ন. কয়ে তোলে । এ সময়ে ইন্দ্রকে ও তার সাহাযাকারী- 
গণকে ( বিষণ, অগ্নি, বৃহস্পতি, মরুৎ প্রভৃতি ) এগুলো মুক্ত করবার জন্য, মানবের 
কল্যাণের জন্য, বৃত্রের সঙ্ষে কঠিন ও কষ্টসাধ্য সংগ্রামে লিগ হতে হয় ৷ ইন্জ্ার্দিকে 
এইসৰ যুদ্ধে লিপ্ত করাবার জন্য আর্ধগণ বিশেষ বিশেষ যজ-_নবগ্র সত্র, রাজি 
সন্ত্র প্রভৃতি সযতনে অনুষ্ঠান করতেন । যাস্কের নিরুক্ত গ্রন্থে আছে ( নিরুক্ত 
নৈগমাকাগ্ডম ২. ১৬ ) : «কে বৃত্র ?” নৈরুক্তকারগণ বলেন__-মেঘ । এঁতিহাসিক- 
গণ বলেন, স্বস্বী পুত্র (ত্বতত্রী__হৃ্টি কর্তা) এক অস্থর । বৃষ্টিপাত স্তরু হয় জল ও 
আলোকের সংমিশ্রণে । এটিকেই রূপকাকারে সংগ্রাম বলে কল্পিত হয় । এই 
সংগ্রাম সংঘটিত হতো বর্ধাকালে । বর্ধা শরতে বিগীন হুয়। বৃত্রের তুর্গগুলিকে 
এই জন্ত শারদী আখ্যা দেওয়! হয়েছিল । বর্ধার দিনগুলি সংখ্যায় ৯*, ৯৪, ১৭৯ 
প্রভৃতি ষেন মেঘপুর ; মেঘে আচ্ছন্ন । 

খণেদের বহু শুক্তে মেঘগুণোকে অন্ধকার রূপে অভিছিত করা হয়েছে। 
যথা: থ ১.৩৩.১০ : তমসে! গঃ অদৃক্ষাৎ্ ) ঝ ১.৫৪.১* : অন্ধকার বৃদ্ির ধারা 
রোধ করেছিল, বৃত্রের জঠন্ের ভিতর মেঘ ছিল; বধ ১.৫৬.৪-৫-৬ ও ১.৩৮,৪ 
মরুৎগণ, উদকথাৰী পর্জন্ত, মেঘ দ্বার! ফিবালোককেও অন্ধকার করছেন, পৃথ্থিৰী 
জঙ্গে সিক্ত করছেন ; খ ৫. ৩২ : অকুর্ধ অমোজি ; থ ৫.৩২.৪ : ভফ অবকারে 
বিচরণ করত 7 ঝ ৫.৭২.৫ : অন্ধকার মধ্যে বুদ্ধ প্রদানে উদ্ভত বৃত্রকে -*"$ ৫.৩২:৬ ? 


আর্য : খথেছে ৫৪ 


কু জল মধ্যে শয়ন করে প্রগাচ জন্ধকারে উদ্ভাসিত ছিপ ; খ ৫. ৩২, ৮: 
বৃত্ত নকল জগৎ আচ্ছন্ন করে যৎকালে অবস্থান করেছিল ! 

ইন্দ্র কর্তৃক মেঘপুর নিবাসী দস্থ্যদানব বৃত্র প্রভৃতি নিহত করার কাহিনী 
খর্ধেদের অগণিত নুক্তে ছড়িয়ে আছে। এই লব দন্াদানব ষে কল্পনাপ্রশ্থত, 
পূর্বে ছু'চারটি নুক্তের উল্লেখ করে তা দেখাবার চেষ্টা করা হুয়েছে। এ সম্পর্কে 
নিয়ে আয্ও কয়েকটি হৃক্তের প্রয়োজনীয় অংশের বঙ্গাসুবাঘ প্রদতত হলে! : 

খ ৫. ৩২. ১: হে ইন্দ্র, তুমি মেত্বকে বিদ্বীর্ণ করে জল নির্গমন মার্গ উন্মুক্ত 
করেছ, তুমি রুদ্ধ জলসমূহকে মুক্ত করেছ, তূমি প্রকাণ্ড মেঘের ছার উদঘাটিত 
করে বৃ্িষারা পাতিত করেছ এবং দুর পুন বৃজ্জকে সংহার করেছ । 

বৃ হননের পূর্ণ বর্ণনা আমরা ১. ৩২ নুক্তে পাই । ইন্দ্র, বৃত্র গু অহিকে 
(একই দানব বা দন্থ্য) হুনন করে 'সপ্তসিদ্ৃতে প্রবাহ ছেড়ে দিয়েছেন, ( ১২ 
খক ঃ স্তবে সপ্তসি্ধুন )। 

ঝ ১. ৩৩. ৭ : “হে ইন্দ্র, এই সকল পলায়নপর বৃষ্টিপ্রদানরূণ রোদনকাবী 
মেধগর্জনরূপ হাশ্ঠকারী মেঘ্বাপীদের দিগন্তে যুদ্ধের হবার নিহত করেছ । উচ্চে 
অবস্থিত মেঘকে (দৃহ্থ্যমচ্চ৷ ) আকাশের মধ্যে চুণিত করলে এবং তাহার 
দ্বার সোম অভিষবকারী ভ্তোতার কামনা উত্তমরূপে রুক্ষ! করলে ।” 

খ২. ১৪. ২: হে অধ্বযুগণ, যে ইন্দ্র জল আবরুণকামী বৃদ্রকে অশনি 
দ্বার বৃক্ষের ন্যায় বিনাশ করেছিলেন:-*৩ : .ছুভিককে বিনাশ করেছিলেন, 
যিনি বপপূর্বক অবরুদ্ধ গাভী সকলকে (গো-জল ) উদ্ধার করে তাকে বধ 
করেছিলেন -**৪ : যে ইন্দ্র, নবনবতি বাহু প্রদর্শনকারী উরণকে বিনাশ করে- 
ছিলেন এবং অরুর্দকে অধোমুখ করে ৰিনাশ করেছিলেন***৫ : যে ইন্ত, সৃখে 
অশ্বকে বিনাশ করেছিলেন, ধিনি অশোষণীয় শ্ুধকে ক্বদ্বহীন করে হুত্যা কবে 
ছিলেন, ফিনি পিশ্রু, নমুচি ও রুধিক্রাফে বিনাশ করেডিলেন, সেই ইন্দ্রের জন্য 
অন্ন প্রদান কর...৬: হে অধ্বধুগণ, যে ইন্ত প্রস্তরের ভ্তায় বঙ্জ ঘারা শব্বরের 
অতি পুরাতন একশত পুরী ( শতং শহ্বরস্য পুরো!) ভেদ করেছিলেন এবং ধিনি 
বচির শত সহন্তর পুত্রকে ভূমিতে পাতিত করেছিলেন "ইত্যাদি । 

এই ১৪ সুকেই দ্শঙি জল অবক্বোধকারী মেধপুর নিবাসী দস্থ্যর নাম 
পাওয়া যাচ্ছে। 

খ ১. ৬৯.৬: “.-*বৈশ্বানর অথরি দন্থ্যকে হনম করেছেন, বৃষ্টির অন্য নিদ্ধে 
প্রেরণ করেছেন এবং শম্বরকে তে কয়েছেন।” এখানে ইন্দ্রকে বৈশবানর অঙ্মি 
বলা হয়েছে। 


৬ও আধ-সভাতার সন্ধানে 


খ ১০. ১০১. ২৫ “যে ইন্দ্র প্রবৃদ্ধ কোপের (সঙ্গে বিগত ভূজ বৃত্রকে হত 
করেছিলেন, যিনি শন্বরকে ও হজ্জরছিত পিপ্রুকে বধ করেছিলেন, যিনি হুর্জর় 
শুষ্কে সমূলে হত করেছিলেন ***।” 

ধা ১. ১৩০, ৭: হে যুদ্ধকালে নৃত্যকারী ইন্দ্র, তুমি হুবিপ্রদ্ধায়ী পুরু 
অতিথিজ্ঞ রাজার জন্য নবনবতি সংখ্যক পুর নষ্ট করেছিলে। হে নৃতানীল 
ইন্দ্র, বজ্র দ্বারা নষ্ট করেছিলে । হে উগ্র ইন্দ্র, অতিথি সেবক দিবোদাস রাজার 
জন্ত পর্বত হতে শন্বরকে নিম্নে নিক্ষেপ করেছিলে এবং রাজা দ্বিবোদাসকে স্ববীকষ 
শক্তি দ্বারা অগাধ ধন দান করেছিলে, এমনকি সমস্ত ধন দান করেছিলে । 

ইয়োরোপীয় বনু পণ্ডিত ও এঁতিহাসিকের মতে, শম্বর নামে একজন অনার্ধ 
দন্য বা দাস রাজ। ছিলেন। তিনি অন্থর রূপেও খ্যাত ছিলেন । আর্যদের 
দেবতা ইন্দ্র এই অনার্ধ রাজাকে সংগ্রামে -নিহত করে তার নিরানব্বইটি নগর 
দখল করেন। ইন্দ্র আর্য নরপতি দিবোদাস বা অতিথিজ্ঞ রাজাকে সেই 
নগরগুলে। দান করে ভারতে আর্ধদের উপনিবেশ স্থাপনের পথ প্রশস্ত করে 
দিয়েছিলেন। 

রহন্যময় বেদের ভাষা, কথার তঙ্গী, চিন্তার গতি, বৈদেশিক পগ্ডিতগণ সম্যক 
ধারণা করতে পারেন নি বলেই এরূপ অপব্যাখ্যা সম্ভব হয়েছে । 

এই শব্বরের পুর সমূহ ইন্দ্র কর্তৃক বজ্জ হেনে ধ্বংস করার বৃত্তান্ত খণ্থেদের 
বন্ধ সুক্তে, যথা_-১০, ১৩০. ৭, ২, ১৪, ৬১ ২. ১৯, ৬, ৭. ৩১, ৪5 ৮, ৯৩, ২ 
প্রভৃতিতে আছে। 

খখেদের বছ হৃক্তেই মেঘকে পুর বলে উল্লেখ করা হয়েছে ।. খথেদে গিরি 
ও পর্বতকেও মেঘ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। গো-র অর্থ জল বা হুর্ধরশ্থি। 
শত্বর শব্দের অর্থ হচ্ছে-_-শম-জল ; বর--লুক্কায়নকারী, অর্থাৎ ঘে লুকিয়ে 
থাকে। শম্বর হলো জল বা মেঘমধ্যে লুক্কায়নকারী অন্তভ শক্তি। শন্বরকে 
নিহত করার সহজ অর্থ-_ম্ঘমধ্যে অবরুদ্ধ জলকে ছেড়ে দেওয়া । এই শন্বর 
বর্ধাকালে নিহত হয়েছিল এবং তাকে পর্বত থেকে নিয়ে নিক্ষেপ কর! হয়েছিল । 
নিক্ষেপ করার সহজ অর্থ_মেঘমধ্যে অবরুদ্ধ জল্কে মুক্ত করা, ছেড়ে দেওয়া। 
রাজা দিবোদাসকে অগাধ ধন দান করার অর্থ, সময়মত বৃষ্টিপাত হওয়ায় প্রচুর 
শশ্যসম্পদ উৎপন্ন হওয়া । এই স্থক্তেরই তৃতীয় ( ১. ১৩০, ৩) খকেয় শেষের 
দিকের অর্থ_ইন্জ চতুর্দিকে মেঘাবূভ ও অঙ্গের হেতৃডূ ত (বারি, জলের ) দ্বার 
সমূহ উদঘাটন করে চারিদিকে অল্প বিস্তার করলেন । 

এই হুক্তেরই অষ্টম খকের ( ১.১৩*.৮) শেষাংশে আছে £ “তিনি কষে 


আর্ধ £ খখেদে ৬১ 


'কুষ্ত্বককে উন্মোচন করে, তাকে বধ করেন।” এরই পূর্ব হকের ( ১. ১২৯. ৩) 
তৃতীয় খকে আছে : “হে ইন্দ্র, তুমি শক্র ক্ষয়কারক | তুমি বৃষ্টিপূর্ণ ত্বক রূপ 
ষেঘকে তেদ করে জল সেচন কর এবং মর্তের ন্যায় গমনশীল মেঘকে ধরে 
ৃষ্টিশৃন্ত করে ছেড়ে দাও ।” কষ্কত্বক-ুমেঘ, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে 
পারে না। 

থ ৪. ২৬. ১৩: “তুমি পিপ্রু ও প্রবৃদ্ধ মবগয়কে বিনাশ করেছিলে, তুমি 
সকলকে বিদখির পুত্র খজিশ্বারকে বশীভূত করেছিলে । তুমি পঞ্চাশৎ সহম্র 
কুষ্ণবর্ণ শত্রুকে বিনাশ করেছিলে ৷ জর] যেভাবে রূপ বিনাশ করে, তুমি সেরূপ 
শব্বরের নগর সমূহ বিনাশ করেছিলে ।” 

এখানে উপমাটি প্রপিধান যোগ্য । বলা বাহুল্য, মুগ, পিপ্রু, শঙ্বর এবং 
৫০,০০০ কৃষণবর্ণ শত্র__এ সবই হলে! জলভর] মেঘ। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ 
যেখানেই কৃষ্ত্বকের উল্লেখ পেয়েছেন সেখানেই ধরে নিয়েছেন যে, নিশ্চয্ন তার! 
অনার্ধ অথব! পর্বত-অরণ্যবাসী আদিবাসী হবে । 

শশ্বরের পুরুগুলো। ছিল “অশ্বন্ময়ীনাম্” অর্থাৎ মেঘমন্ী (খ ৪. ৩০. ২০)। 
অশ্বতে ব্যাপ্রোতি অস্তরীক্ষম-_ ইতি সায়ণ। ১৪ খকে আছে_ হে ইন্ত্র 
তুমি কুলিতর-এর 'অপত্য, দাস শন্বরকে বৃহৎ পর্বতের উপরে নিন্নমুখ করে 
প্রবাহিত করেছিলে | “অবাহঙ্নিন্্র শগ্বরম্ঃ | শন্বরের বাসস্থল পর্বতে । ইন্তর 
তাকে পর্বতের উপর ধরে নি্মুখ করে প্রবাহিত করে দিয়েছিল । শন্বর মনুম্য 
হলে তাকে পাহাড়ের উপর ধরে মাথা নিচুদ্দিক করে জল প্রবাহিত করে 
দ্বে্র কিরূপে? সুতরাং এর প্ররুত অর্থ হলো-_-শহ্বররূপী মেঘময়ী পুর সমৃহকে 
পর্বতের উপর ধরে নিয়মুখ করে প্রবাহিত করা। থণেদের বহু নুক্তে 
মেঘকে পর্বত বলা হয়েছে । এর পরের খকেই আছে (৪. ৩০. ১৪): হে 
ইন্, চক্রের চতু্দিকস্থ শশ্কুর গ্যায় দাস বচির চতুর্দিকশ্থিত পঞ্চশত সংখ্যক ও 
সহম্র সংখ্যক অনুচরদের তুমি বিশেষরূপে বধ করেছিলে ( বলা বাহুলা, 
বচিও ছিল-বৃত্র, অহি, শুষ, শশ্বর প্রভৃতির গ্যায় মেঘমধ্যে লুক্কায্িত অণ্তত 
শক্তি, দ্বাদ পদদবাচ্য বৃত্রের বিশেষণ-_বিতিন্ন মেঘের কল্পিত নাম। এই সকল 
দাস-দন্থ্য-অন্র-দানবদের পুর ধ্বংস করেই ইন্দ্র পুরন্দর” আখ্যা পেয়েছিলেন। 
পুরন্দরো অস্থর পুরানাং দারয়িতারৌ--ইতি সায়ণ। 

১০. ১০৪৮ খকে আছে: “তুমি দেব-মচ্স্তের উপকারার্থে নবনবতি 
নর্দীর পথ পরিষ্কার করে দ্িয়েছে। তুমি জল সমূহের আচ্ছাদন খুলে দিয়েছ, 
তুমি একাকী উল্লিখিত ছল আনয়নের জন্ত মনোযোগী হয়েছিলে। .ছে ইন্দ্র 


গুহ আর্ধ-নভাঅর সন্ধানে 


বুত্রবধ উপলক্ষে ভূমি যে সকল কার্ধ করেছ, তা দিয়ে সকল সংসারের শরীর 
পোষণ করেছ।” খখেদের নানাস্থলে নবনবতি নর্দীর উল্লেখ আছে, যথা : 
১, ৩২, ১৪১ ১, ১১২, ১৩, ১.১৯১.১৩, ১০,১০৪, প্রভৃতি । এই দকল নদীর 
উত্ন মুখে (বৃত্ত যেষন সঞ্য নদীর মুখ আবৃত করেছিল ) শব্বর অনুর আবরক 
রূপে অবস্থিত ছিল, তাকে নিহত করেই দিবোদাস বা অতিথিজ্ঞ রাজার 
রাজ্যের কল্যাণের জন্ত ইন্দ্র নবনবতি নদীর পথ মুক্ত করে দিয়েছিলেন । 

আবায় ৩.৪৭.৪ খকে আছে : “হে মঘব ইন্দ্র, ধারা বৃত্র বধে তোষাকে 
প্রো্সাহিত করেছিলেন, ধারা ধেন্গগণের জন্য যুদ্ধে ভোমাকে প্রোৎসাহিভ 
করেছিলেন, ধারা শঙ্কর বধে তোমাকে প্রোৎসাহিত করেছিলেন, সেই 
মরুৎগণের সঙ্গে সোমপান কর ।” খখেদে ধেনুর এক অর্থ--জল। মেঘপুর 
সমূহের সঙ্গে যুদ্ধের ঘন মরুৎগণের প্রয়োজন হয়েছিল । 

৫,২৪.২ খকে, ইন্জের বুত্রকে সংহার কর! ও প্রচণ্ড জলরাশিকে হ্থেচ্ছানুসারে 
প্রবাহিত করার উল্লেখ আছে। এ স্থক্তেরই ৬ষ্ঠ খকে বল! হয়েছে : *হঙ্খন 
এই্বর্যশালী ইন্দ্র, বজ্রদ্বারা একবারে সেই শশ্বরের নবনবতি পুর নষ্ট করলেন 
(নবনৰতি কোথাও নদী, কোথাও পুর) তখন মরুতৎ্গণ রপভূমিস্থ ইন্দ্রের 
ভ্রট্প ছন্দে স্তব করায় তিনি এ উদ্দীপ্চ অন্থরকে পীড়িত করলেন।” আবার 
নবম খকে বল। হয়েছে, “তুমিই শুষ্কে বধ করেছিলে ।” 

৮০৩২. ২-৩-২৫ ও ২৬ খকে আছে: ডিগ্র ইন্দ্র জল প্রেরণ করে ত্তববিন্দ, 
অর্শনি, পিপ্রু, অহিন্থবকে বধ করেছেন ।” “হে ইন্দ্র, বৃহৎ মেঘের আবরুক স্থল 
বিদ্ধ কর, এ বীরকর্ম সম্পাদন কর। *তিনি জলের জন্য মেঘ ভেদ্দ করেছেন, 
নিগ়্াভিমুখে জল প্রেরণ করেছেন।, 'দীপ্তপ্রতিম ইন্দ্র, বৃত্র, উর্ণনাভ ও 
অহিহ্বকে বধ করেছেন, তিনি হছিমজলে মেঘ বিদ্ধ করেছেন ।” 

থ ৬.২০,৭ ও ১২: “হে বন্ধর, তুমি দুরস্ত যায়াবী পিপ্রুর সুদ নগরী 
নকল বলদ্বারা বিদ্বারিত করেছ । হে ইন্দ্র, তুমি শত্রগণের কম্পন বিধায়ী, তৃমি 
গনি কর্তৃক বাৰিরাশিকে বেগবতী নদী সমূহের ন্যায় প্রবাহিত করিয়েছ।” 

খ ১০. ৬৯, ৬: “হে অগ্মি, পর্বতের ঘে সকল উত্তম উত্তম জঙ্গমধন আছে 
তা তুমি বৃত্র দ্বাসগণের নিকট থেকে জয় করে আর্দের দিয়েছ ।” এখানে 
জঙ্গমধন হচ্ছে বনানী সঞ্চিত জল । : 

খথেদে অগ্রিকেও পুরদদর' বলা হয়েছে (খ ৭৯.২)। বরুণকে বল৷ 
হয়েছে__দ্কো:-এর ফেবত1, জলের দেবতা) বরুণ এই দিক সকল ব্যাপ্ত হয়ে 
ব্য়েছেন। তিনি শক্রগণের ব্যাখ সঙ্ন্ত পুর বিনাশ করেন ( খ ৮.৪ ১.৭ )$ 


আধ : খখেদে ৬৩ 


বৃহস্পতি সম্পর্কে বলা হয়েছে ( ৬.৭৩.২ ): যে বৃহস্পতি বজে স্ততিকারী 
লোককে স্থান প্রদ্দান করেন, তিনি বুত্রগণকে বধ করেন, যুদ্ধে শক্রগণকে জয় 
করেন.”.এবং পুর সকগ বিশেষরূপে বিদীর্ণ করেন (ত্পণ বৃত্রানি বি পুরো 
দর্দরীতি )।| ৮.৮০.৭ খাকেও ইঞ্্রকে পুরের মত মঙ্গলময় বলা হয়েছে। 
এখানেও পুরু-এর অর্থ হলো মেঘ এবং নিশ্চ্প তা মন্ধুষ্ত-নিমিত ইট-কাঠের 
পুর নয় । 

ঝ ৭.৯৯.৪ ও ৫-এ বল! হয়েছে: ইন্দ্র ও বিষ একত্রে সুর্ধ, উষা! ও অগি স্থাটি 
করেছেন। শন্বরের নবনবতি পুর ধ্বংস কয়েছেন। 

ঝ২.২৪.২-তে আছে: ষে ব্রক্ষণম্পতি স্বীক্স বলে অবমান যোগ্য গণকে 
অবমানিত করেছিলেন, তিনি ক্রোধ পরবশ হয়ে শম্বরকে বিধাব্রিত করেছেন, 
নিশ্চল জলকে চালিত করেছিলেন এবং গোধনপূর্ণ পর্বতে প্রবেশ করেছিলেন। 

খ ১.৫৯.৬: --বৈশ্বানর অগ্নি দহ্থ্যকে হনন করেছেন, বৃষ্টির জল নীচে 
প্রেরণ করেছেন এবং শস্বরকে ভেদ ( শম্বরম্‌ তে ) করেছেন। 

দেখা যাচ্ছে যে, ইন্দ্র একা নন, শহ্বরকে বিষণ, ব্রহ্মণম্পতি এবং অগ্রিও নিহত 
কর়েছিলেন। বৃত্রের স্তায় শম্বরও বহু | শন্বর স্তধু নবনবতি পুর নয়, নবনকতি 
নদীরও কর্তা ছিলেন। বৈশ্বানর অগ্নি, শম্বরকে ছিত্র (ভেদ) করে 
দিয়েছিলেন। 

বথেদের ১০/৯৮ হুক্ত হলো, শাস্তচ্গ রাজার অনুষ্ঠিত যজে খধি দেবাপির 
প্রার্থনামন্ত্র। তিনি বৃহম্পতি দেবকে দূত ম্বরূপ দেবগণের নিকট প্রেরণ 
করেছিলেন, শাস্তছু রাজার জন্য মেঘকে বারি বর্ষণ করাতে। তিনি উপরের 
সমুক্ধ হতে স্বর্গের বৃষ্টিবারি নীচের সমুক্রে আনলেন ।” উপরের সাগর, অর্থাৎ 
আকাশের মধ্যে দেবতারা জল আচ্ছাদন করে রেখেছিলেন । দেবাপি যজ্ঞ 
করে মেই অপরিসীম জল নিম্নে পাতিত করলেন; সেই জলই ক্ষেত্রসমূহের 
উপর দিয়ে সাগর অভিমুখে ধাবিত হলে! । এই স্কোত্রেরও শেষ থকে প্রার্থনা 
আছে: “হে অগ্নি, শত্রুদের দুগম পুর সকল ধ্বংম কর। প্রকাণ্ড আকাশে যে 
সমুদ্র কিন্তমান আছে তথা হতে অপরিসীম জল এনে দাও ।” এখানেও পুর-এর 
অর্থ যে মেঘপুর, তা সুম্পষ্ট। 

বেদের মমার্থ গ্রহণ অতি ছর়হ ব্যাপার ।. ফেষের নানাপ্রকার ব্যাখ্যা সম্ভব । 
আক্ষরিক অ্থবাদে রেছের মর্য 'বোঝ। ষ্বায় না। বেদ সাংকেত্তিক ও রূপক 
ভাষায় লেখা । এতে আছে উপমাক্ধ ছড়াছড়ি । সত্যটা গছবিগণ তীদের, সাধনা- 
লন্ক সত্যকে থিনি যেভাবে উপলব্ধি করেছেন তিনি সেইভাবে তা! উপম' 


৬৪ আর্ধ-সভ্যতার সন্ধানে 


রূপক ও সংকেতের সাহায্যে প্রকাশ করে গেছেন। বেদপাঠের এই সংকেত 
জানা প্রয়োজন । বেদে গো, অশ্ব, ধন, পর্বত প্রভৃতি অনেক শব্দের বিবিধ 
অর্থ আছে। ব্রাহ্ষণ, আরণ্যক, উপনিষদ, পুরাণ, দর্শন সর্বত্রই বেদ-বিষয়ক 
আলোচনা আছে। বেদের অন্তর্গত দুরূহ শবের ব্যাখ্যা আছে নিরুক্ত সমূহে । 

ভারতে সংস্কৃতজ্ঞ সাধুসম্তগণ, পগ্ডিতগণ, ভাস্তকারগণ কেউই কোথাও 
খণ্েদের উপরোক্ত স্থক্ত সমূহে ব্যবহৃত পুর শব্দের অর্থ মনুষ্য-নিমিত নগর রূপে 
বর্ণনা করেননি । পুর বলতে মেঘপুরই (লৌকিক ব৷ সাধারণ অর্থে) মনে 
করেছেন।৯ এই পুস্তকের আলোচ্য বিষয়-বিচারে খখেদের খক সমূহের 
লৌকিক বা সাধারণ অর্থ ই আমর] গ্রহণ করেছি। খঞ্থেদের আধ্যাত্মিক অর্থও 
আছে। খাধিগণ দেবতার নিকট যে জ্যোতিদান প্রাথনা করতেন, তা ভৌতিক 
সূর্যের নয়- জ্ঞানন্ূর্ধের, গায়ত্রী মন্ত্রোক্ত হুর্যের। এই জ্যোতি আমাদের 
সকল চিন্তাকে সত্য তত্বের দিকে প্রেরণ করে! খবিগণ যে তমঃকে ভয় 
করতেন, সেটা রাত্রির নয়, অজ্ঞানের ঘোর তিমিরকে | ইন্দ্র হলে জীবাত্ম। 
প্রাণ। বুক মেঘও নয়, কবিকল্পিত অস্থরও নয় ; ঘা আমাদের পরম পুরুষার্থকে 
ঘোর অজ্ঞানের অন্ধকারে আবৃত করে, বা রোধ করে, যার মধ্যে দেবগণ অগ্রে 
নিহিত ও লুপ্ত হয়ে, পরে দেববাক্যজনিত উজ্জ্বল জ্ঞানালোকে বিস্তারিত ও 
প্রকট হুন, তিনিই বৃত্র। মরুৎগণ মেঘহস্তা বায়ু নন, পঞ্চপ্রাণ | তমঃ- 
হৃদয়গত ভাবরূপ অন্ধকার । যিনি শক্তিমান, তিনিই অগ্মি। অগ ধাতুর অর্থ 
শক্তি ; যে-শক্তি জলস্ত জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত, জ্ঞানের কর্মফল স্বরূপ, সেই 
শক্তির শক্তিধর অগ্নি। বেদের শত শত নুক্তে অগ্নির গুণ ব্যক্ত ও সতত হয়েছে । 
জগতের আদি, জগতের প্রত্যেক ক্ষুরণে নিহিত সকল শক্তির মূল ও প্রধান, 
সকল দেবতার আধার, সকল ধর্মের নিয়ামক, সর্বজ্ঞান মণ্ডত ও পরম জ্ঞানাত্মুক 
হলো--তপঃশকি। 

শট অরবিন্দ তাই বলেছেন : বেদ রহস্যময়, এর ভাষা, কথার ভঙ্গি, চিন্তার 
গতি অন্য যুগের স্যাট ) অন্ত ধরনের মনুন্তবুদ্ধি সভূত | ইয়োরোপীয় অধিকাংশ 
পপ্ডিতই এই কারণে খখ্েদের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেননি, এই গ্রন্থের মূল্য 
অনুধাবন করতে পারেননি, কার্থ করেছেন মাত্র । 

ভারতে হারাগ্পা-সভ্যতা যখন ক্ষীয়মান, ইন্দ্রের নেতৃত্বে সশঙ্ আর্ধগণ তখন 

৯. রমেশচগ্্ দত্ত মহাশয়ও অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। দৃষ্টব্য : ধগ্বেদ সংহিতা, প্রথম 


মন্ডল ১১ লৃন্তের টাকা, পৃহ্টা ২৩, আদি সংদ্করণ। 4২০/76 4/1451776127 ০/ 7//6 
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জার্ধ : ধরেছে ৬৫ 


তান্বতে অনুপ্রবেশ ক'রে, হারাা-নভ্যতার রাজগণ বা নেতৃগণকে অর্থাৎ অনার্ধ 
বৃত্ত, অছছি, শুধু, শঙ্বর প্রভৃতিকে সংগ্রামে নিহত ক'রে তাদের সুরক্ষিত প্রাচীর 
বেক্টিত পুর ৰা নগরী সমূহকে ধ্বংস ক'রে সারতে উপনিবেশ স্থাপন করে । 
ইয়োরোপীর পণ্ডিজ্গণ খখেদ পাঠ করে এই তথ্যই নাকি পেয়েছেন । 

ম্যাঝসমযালর, উইলসন, ব্যাকভোনান্ড, মিউয়র প্রন্ভৃতি হেব ইয়োর়াপীয় 
পপ্ডিত বেদ অনুশীলনে জীবন অতিবাহিত করেছেন, তাদের হক্ষো জনেকেই 
ভারতবর্ধ কেমন তা স্বচক্ষে দেখেননি । ভারতের ভাষা, বিশেষত বেছ 
বুঝতে হলে, কেবল ব্যাকরণ বা অভিধানের সাহায্যে বোঝা সন্ত নর। সাফা 
অনেক ভাব, অনেক ইঙ্গিত ব্যাকরণে বা অভিধানে ব্যক্ত থাকে না। যেমন, 
বাংল ভাষায় “পোল ভোগা” বঙ্গে এটা কথা আছে, প্রতোক বাডালীই 
এর অর্থ বুঝতে পারে, কিন্ত একজন ইংরেজ অন্তিধান ও ব্যাকরণের সাহাষ্যে 
এর কি অর্থ করবেন? “অমুকে গুরুতর 'আহভ হয়ে প্রাণ ধীচাতে দৌন্ডাতে 
লাগল কিন্ত পথিষধ্যে পটোন তৃললো'- এর গ্ররুষ্ত অর্থ তীর কি সত্যিই জকুধাবন 
করতে সক্ষম হবেন? তা! ছাড়া বেদের কথা, হলো হাদয়ের গৃচতন প্রদেশের 
কথা। একজন তাবুকের কথ! ও একজন সাধারণ মানুষের কথায় পার্থক্য অনেক | 
বেদের ভাব ও ভাষা বুঝাবার মত ক্ষমত! ইয়োরোপীয় পণ্তিজাণের থাকতে পারে 
না। ভারতের সঙ্গে ইয়োরোপের সূল প্ররুতির এত বেশি পার্থক্য যে, ভারতের 
অধিকাংশ ক্রিয়ার ঘটনাংশটুকু বুঝাতে পারলেও ইয়্োরোপ তার উদ্দেশ্য ও গাব 
গ্রহর্ণ ঝরতে অক্ষম । বেদোত্ী হজ সম্পর্কেই কি তাদের কোন ধারণা আছে? 
খখেদের গেবদেবী সমদ্ষেও বিদেশী পণ্তিতগণ কতটুবুই বা বুষাতে 
পেয়েছেন? খখ্ষেদের আর্য খবিগণ সুর্ধের উপাসনা করতেস-কিস্ত সে কোন্‌ 
সুর্যের ? ইীন্টিয়গ্রাহন ভৌতিক কুর্ধের ? অথবা হূর্ধের মধ্যে তারা যে তিনটি 
নিগুঢ় রূপ দেখতে পেয়েছিলেন তার উত্তম রূপটির ? খখেছের প্রথম অণ্ুলেই 
হূর্ধের তিন প্রফার রূপের উল্লেখ পাই । প্রথম, (খা ১.৫০.১০') উৎ বা উৎকৃষ্ট 
রূপ, যে-রপে সুর্ধ এই পৃথিবীর বক্ষে তাঁর কিরণ বিক্ষীর্ণ করে। ছিতীয, ভার 
উত্তপ্ন অর্ধাৎ উৎকৃষ্টতর ব্বপ, যে-রপে হৃর্য অনন্ত আকাশে ও উধ্ধতম লোকে 
তার দ্যোতিঃ প্রকাশ করে। তৃতীয়, হুর্ষযের উত্তম বা উৎকৃষ্টতম রূপ, অসি 
রুপ। আর্থ খধিরা যে-জেতির্দীন প্রার্থনা করেন, তা' ভৌতিক শুর্ধের নয়__ 
জানছূর্বের, গাদ্তী মস্ত্ো্ত হুর্ধের, যার জ্যোতি, আমাদের সচল চিন্তাকে স্ত্য 
তত্বের দিকে প্রেরণ বক্ষে । 

আধার অন্তত ( খা ১০.১৬.৪ ) আর্দিকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে, “ছে 
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অগ্নি, তোমার পরম কল্যাণময় নিগৃঢ় রূপেই তুষি স্বৃত জীবকে স্বর্গে নিয়ে যাও। 
তোমার কল্্যাণময় রূপেই তুমি দেবতার্দের কাছে যজ্ঞের হবি বহন করে 
থাকো। এই রূপেই তুমি জাতবেদা, অর্থাৎ বিশ্বের সমস্ত বস্তকেই তুমি জেনে 
থাকো। হে অগ্নি, তোমার নিগুঢ় রূপ আছে এবং তুমি যে-উৎস থেকে উদ্ভূত 
হয়েছ তা আমি জানতে পেরেছি ।” এই অগ্নি শক্তিমান, যে-শক্তি জলম্ত জ্ঞানের 
আলোকে উদ্ভাসিত--পরম জ্ঞানাত্বক তপঃশক্তি। এই দেবতাই জজের একমাত্র 
সিদ্ধিদাত।-পুরোহিত | যজ্জবিদ্গণ যজ্ের রহস্য অবগত হয়ে সেই ব্রদ্ধাগ্রর 
উদ্ধেশেই আহতি প্রদ্দান করেন । 

বৈদিক আর্ধ খষি বছুত্বের মধ্যে একত্বের, ছৈতের মধ্যে অছৈতের সন্ধান 
পেয়েছিলেন ও সেই সত্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন । এ জন্যেই বরুণ দেবতার উদ্দেশে 
স্তব করে ( খ ৪.৫৮.১১ ) বলেছিলেন, “হে বরুণ, সমুদ্রজলে বাড়বাগ্সি রূপে 
তোমার যে তেজঃ ও শক্তি বিদ্যমান রয়েছে তাই অস্তরীক্ষে সুর্যমগুলের মধ্যে 
ক্রীড়া করছে । এ তেজঃশক্তিই প্রাণীজঠরে জঠরাগ্নি রূপে, প্রাণীহদয়ে আযুংশক্কি 
রূপে প্রকাশিত হচ্ছে । এটাই মেধমগুলে বিছ্যুতাগ্রি রূপে বিরাজ করে, রণভূমিতে 
বার-হৃদয়ে শৌধানসি রূপে প্রদীপ্ত হয়ে থাকে । তোমার শক্তির লীলালহরী সমভাবে 
তার স্থীয্ন রূপের মধুধার! বর্ণ করছে।” 

বৈদিক দেবতাবর্গের বর্ণনা থেকে ম্পষ্টতঃ বোঝা যায় যে, আর্ধ যেকোনো 
দেবতাকে অবলম্বন করে সেই সর্বব্যাপী, সর্বনিয়ন্তা, সর্বান্তর্ধামী পরব্রহ্কেই 
স্তব করছেন। “একই সত্য : পর্রহ্ষকে তত্বদশিগণ ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ গ্রতৃতি 
বন্ধ নামে অভিহিত করে থাকেন (খু ১. ১৬৪. ৪৬)” আমাদের আর্ধ 
খধিগণ এক অদ্বিতীয় অখণ্ড ভগবানেম্স সম্ভা উপলব্ধি করে বললেন : “বেদাহ- 
মেতং পুরুষং পুরাণম্‌-_-সেই পরম পুরুষকে জেনেছি ( যজুঃ )।” খধিকন্া বাক-এর 
জ্াননেত্রে প্রতিভাত হয়েছিল--“অস্তরেও আমি, বাইরেও আমি, আমিময্র এ 
ত্রিভুবন ; আমার এই সর্বাত্মভাব বা! বিরাট রূপ (খ ১০, ১২৫, ১-৮)।% 
সোহহং বা আমিই বিশ্ব স্বীয় আত্মার পরমাত্মা উপলব্ধি এই স্ুক্তের মধ্যে ফুটে 
উঠেছে। বিশ্বের ছুজ্েপ্প স্প্টিরহন্ত আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে নাসদীয় সথক্তে 
(খু ১০।১২৭৯)। 

বেদ ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উষাকালে রচিত হয়েছে বটে, কিন্তু তার 
মধ্যে নিহিত মানুষের জান পূর্ণ পরিণতি লর্ড করেছিল। হুর অতীতে 
মানুষের প্রজ্ঞা কিভাবে এরূপ বিকাশলাভ করেছিল তা ভেবে স্তন্তিত হতে হয়। 
ভারতীয় চিন্তা খখেদে পূর্ণরূপে প্রন্ুটিত। এই সংহিতা, ভারতের তথা 
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খানবের প্রথম গ্রন্থ হলেও জ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখর দেখিয়েছে । প্রথম থেকে শেষ 
অবধি জ্ঞানের ক্রমবিবর্তনের সম্পূর্ণ ধারা! আমরা এর মধোই দেখতে পাই। 

বেদ-বিষয়ে উপরোক্ত সংক্ষিত্ধ আলোচনার প্রয্বোজন হলো এই কারণে ষে, 
আমরা আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাম জানি না, প্রাচীন ভাষা বৈদিক 
ভাষা বুঝি না। বেদ-এর নাম জানি বটে. কিন্তু তার মধ্যে কি আছে তা 
জানতে হলে ম্যাক্সম্যলর, উইলসন প্রভৃতি পণ্ডিতগণের অনুবাদ ও বাখ্যার 
উপরই নির্ভর করি। আমাদের দেশের ইতিহাস যেন তাদের রচনার উপরেই 
নির্ভরশীল । 

এই বৈদেশিক পণ্ডিতগণের ধারণা, বেদ-সংহিতা৷ রচনার পর আর্ধরা ক্রমশঃ 
জ্ঞানোন্নতির দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং উপনিষদ রচনার মধ্য দিয়ে তার! 
জ্ঞানের উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন ; আত্মা ( পরমাত্মা ) ও ব্রহ্ধকে 
জানতে পেরেছিলেন । জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞানত৷ পরিহার করা মান্য 
সাত্রেরই ম্বাভাবিক ব্যাপার । অসভ্য অবস্থার সংস্কার এবং আচার-ব্যবহার, 
ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি জ্ঞান বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃ তিরোহিত হয়, এটাই তো৷ 
্বতাবসিদ্ধ নিয়ম । অজ্ঞান ও জ্ঞান এমনই বিপরীত ভাবাপক্ন ঘে, একের উদয় 
অপরকে পলায়ন করতেই হয় । উপনিষদ, হুত্রসমূহ, ষড়দর্শন ও পুরাণ রচনাকালে, 
আর্ধদের মধ্যে জ্ঞানের বছল পরিমাণ অনুশীলন হয়েছিল-_-এ তো সর্বজন স্বীরুত। 
তখন অর্ধঅসভ্য প্ররুতিপূজক এঁ বেদ ও বেদোক্ত কর্মাদির উপর উপনিষদ 
প্রভৃতি শাস্ত্কারগণের আস্থা কতখানি হ্রাস পেয়েছিল ? যদি না! পেয়ে থাকে 
তবে তার কারণ কি? পরন্ত সকল উপনিধদ-এর উপরই বেদ-এর প্রভাব 
আমরা দেখতে পাই। এমন কোন উপনিষদ নেই, যা! বেদকে প্রামাণ্য বলে 
স্বীকার করে না। বেদই প্রামাণ্য এবং উপনিষদ্গুলি বেদেরই অংশ । ভারতের 
ছয়টি প্রধান বিশিষ্ট দর্শন একবাক্যে বেদকে প্রামাণ্য বলে ঘোষণা! করেছে । এমন 
কি মেশ্বর ও নিরাশ্বর সাংখ্য দর্শনও আমাদের যুক্তি যেখানে পৌছাতে পারেনি 
সেখানে “আধ্চাগমাৎ সিদ্ধং* বলে বেদের সত্যতা মেনে নিয়েছে। বেদের অস্তে 
বা শেষে নিবন্ধ হওয়ায় উপনিষদের প্রতিপার্দি 5 বিষ্যা বেদান্ত নামে পরিচিত। 
কোনে! কোনো পণ্ডিতজনের মতে, বেদের সারভাগ বলেই তা বেদান্ত নামে 
পরিচিত । বেদের নিন্দা কোন উপনিষদে নেই। পরা ও অপরা ভেদে বিদ্যা 
ছু'প্রকার । উপনিষদের মতে ছৃ'প্রকার বিচ্যাই জ্ঞাতবা । 

ম্যাব্সম্যলর প্রভৃতি ইয়োঝোপীয় পণ্ডিতগণের মতে, “বেদ মানবজাতির 
সর্বপ্রথম কাব্য ; মানববিশ্বাস, মানবধর্ম, মানব-সভ্যতার, বিশেষ করে আর্ধ- 
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ধর্ষের, আর্ম-বিখাসের, আর্বিছিষ্কার প্রথয় ইত্বিহাস। বেদে গ্রকত মত্বানজানের 
কোন কথা নেই, যদি ৰা থাকে ত্বা অতি সামান্য এবং ডা প্রায় বেদের 
শেয়ের দিকে | বেদের মক্সগুলে! আর কিছুই বয়-্"৫কবল নেই অন্বভ্য অথবা 
অর্ধন্গত্য দ্বার্ রুষকগণের উত্লামের, ভয়ে বা নাশার গীত। বেদ রচনার 
সবক সবাক্ছঘ গ্রাচীন বর্বরক্ধ! ত্যাগ কন্ধে একটু সভ্যতা শিখেছে । লিখতে পড়তে 
জানে না, ক্িন্ধ ভ্বদন্ের উদ্ভবীসে, দ্ধয়্ে বা আশায় ননী গাইতে জানে। 
ঈশ্বররধে তখনে। জানে না, কিন্ত ন্র্ধের প্রভা, উবার রক্কিম ছটা, ঝড়ের 
প্রবল বেগ বা বৃট্টির হিতকর জল দেখে বার বার আকাশের দিকে ছেয়ে 
মেই ক্মাকাশে কল্পিত দ্বেব্গণকে আরাধনা করে । মভ্যতা বিশেষ শেখেনি কিন্ত 
চান্ধ করতে, কাপড় বুনতে, নৌকা বাইতে শিখেছে। প্ররূতির মা-কিছু 
কিন্কর, ভিতন্র ও ক্ষমজাখালী পদার্থ তা দেখে ভয়ে, বিন্ময়র আশায় 
জড্ীনূত হয়ে তাদের ঈখর বলে উপাষনা করে; তাদের উদ্দেশে যাগ-যঙ্জাদি 
কন, গান রূরে। মেঘ না হলে বৃষ হয় না, সুতরাং শন্তও হয় না, তাই মেঘ 
_স্ধোবতা। বয্যা এজ ক্ষেত প্রাবিত করে, শহ্য ধ্রংস ও গৃহাদি বিন করে" 
অজঞর জল-স্ফ্রেব। | বাস গ্লবল ঝটিকা তুলে গৃহাদ্ি উৎপাটন করে ফেলে, 
বানর মক পদার্থ জার কিছু নেই, তাই বায়ু-_দেবন্ধা। অগ্ না হলে কোন কাজই 
সমাধ! ছয় না, আবার তা ধ্বংসকারে ওস্তাদ, তাই অগ্নি শ্রেষ্ঠ দেবতা । এইরূপ 
সূর্য, উধা গ্রস্ৃতি গ্রকৃতির বিন্ন্নকর, হিতকর ও ভরয়প্রদ পদ্দার্থমাত্রই আর্ধ কৃষকগণের 
দেবন্ক। | তাদের উদ্দেখ্খে ষে গা গীত্ব হতে তাই মন্ত্র, তাদের গ্রীত্বির জন্তু যে 
কার্ধ করা হুক়ে। তাই হক। স্মুন্ন কথ্ধীয়, প্রকৃতির জড়শক্তি ও জড়পদদা্গুলো 
আন্ের দেকতা” | 

ই্ধারোপের ণগ্ডিতগণ র্ে অনুশীন্পন ও অনুবাদ করে উক্ত জ্ঞানই আহরণ 
কন্েছিলেন। খধেছের গহুনে প্ররেশ করা তাদের পক্ষে ছিল সাধ্যাতীত ব্যাপার । 

খন্থেছে থে ভপুষা্ড অধ্যাত্য বিজ্ঞানের আলোচনা! আছে, অ নয়। এর 
মধ্যে আমর! তৎকারার জড়বিজ্ঞান, জ্যোতিবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতির ও যথেষ্ট 
পরিজ পাই। 

"এই গমনশীন ছন্ত্রসগুলে যে ভ্যেতিঃ দেখতে পাওয়া যায় ত! চন্দ্রের 
নিজের কিরণ ঝয়। উহা দ্বেধীপাম়ান হুর্ধের জ্যোতিঃ বলে জেনেছেন । 
হুর্ধের কিরণ নিস্তেজ চক্ষগুলে ন্পিতিত হয়ে তা আবার পৃথিবীতে প্রাত- 

১. রমেশচন্ত্র জত মহাপরের "খগেরের দেবগদ"' জবি দরটক। নবদান কা, 
আষাঢ় সংখ্যা । 








আর্ধ : ধঙ্েদে ডঃ 


ফলিত হয়ে নৈশ অন্ধকার বিনই করে ।” ( খখেদ ১.৮৪১১৫, সাঁয়ধ ব্যাখ্যার 
'অহথবাদ )। যাত্ধ ভার মিরুপ্তে অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন । এই সিথ্ধান্তে উপদীত 
হবার পূর্বে, খখেদীয় আধগণ চঙ্জ ও শুর্ঘ এই পঞধীর্থধয কি প্রকার তা নিশ্চয় জানিতৈ 
পেরেছিলেন । তাদের গতিপ্রপার্লী, পৃথিষীপ় শৃন্যমণ্ডলে অবন্থিতি, আঁলোকৈর 
ক্রিয়া প্রভৃতি বিষক্ে নিশ্টয় গারা কিঝিৎ জান লাভ কধেছিলেন। 

খাথেদের ১.০.৪ শৃঙ্টে। আছে “তরমিবিবন্থ দর্শত...হিহ্বাভাঁলি বোটলম্‌? 
_এই খঙ্ত্ে দরধকেই জ্যোতিখিহীন চন্্া্ি গ্রহের জ্যোতিঃফা ধলা হয়েছে। 
খা ১,৬৭.৩ মন্ত্রে হূর্য পৃথিবীলোক এবং শস্তরীগঈগাত তূধম, দ্যুলোফগণ্ড তৃথদ সমূহ 
ধারণ ও স্তন্তুন করে পাছেন, এধথা বলী হযেছে । ধা ১:৬৭.৫ গানে অস্তঃপ্রবিই 
তাপের খারা লতাপাতা, পুষ্প-ফ্লার্দির উৎপত্তি-ৃদ্ধির কথা বলা! ই্নেছে। 

এইসব কি মহাপত্ডিত স্তার লিগ্পোনার্ড উল মহাশগ্নের উক্ত যাষাধর/ অধ- 
বর্বরদের কথা হতে পারে ? 

আবার, খ ১.৭৩.৩ মন্ত্রে “দেবো ন ধ! পৃথিবী ***পতি জুষ্টেব মারী” মন্ত্র 
অনুকুল মিত্রযুক্ত ধাজ! যেরূপ লর্বজনপ্রিয হন, পিস্ৃগৃহবাসী পু যেরূপ সুখী 
হন, সুর্য যেরূপ পৃথিবীকে ধারণ করে আছেন, একপতিভূঞ্কা নাধী যেয়প 
পাতিত্রত্য ধর্মের দ্বারা শ্রদ্ধা ধলে গল সৎকার্ধের যোগ্যা হন ইত্যাদি চারিটি 
দষ্টান্তের অবতারণায় তৎকালীন সমাজেদ্ধ চারিটি গরাতয় বিষয় বিশেষ রীপ ও 
জ্ঞানের পরিচয় দিচ্ছে। ্‌ 

এতদ্বাতীত হর্ষের গতি ( খ ১.১২৩.৮ ), লৌব ও চাঞ্জা বৎস ( ধা ১.২৫ ৮, 
১.১৬৪.১৫ প্রভৃতি )১ উত্তরায়ণ ও দক্গিণায়ম ( খ ১.১৬৪.১২ ), পৃথিবীর কক্ষপথ 
(ধা ১০/৮৯,৪ ) প্রভৃতি সম্পর্কে্ড আধ খাষিগাণের আশ্চর্য জানের পৰি আমরা 
বেছে পা । 

প্রসিদ্ধ ৪লখক ও প্রত্ততত্ববিদ উলে মহাশগ্নের মৃজাঙ্ছগ খখেদের পাঠ ও তা 
লন্ক অন্জধাবদ করা দূরের কথা, খর সম্পর্কে সামান্তম জ্ঞান থাকলেও 
“মানবজাতির ইতিহাসে ধঙেদ যাযাবর অর্ধবর্ধর জান্বসতীক্র আর্ধগণের লেখা ধ্বংসের 
মহাকাব্য,” একখ। ভিনি উচ্চারণ করত পারতেস মা । 

যাহোক, খখেদে “পুর” বলতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই “মেঘপুর' এই অর্থ করা 
₹য়েছে। এই পুর-এর আর একটি অর্থ আছে। ভ| হলো-_€দহপুর । দেহপুর শক 
আমাদের দেশে বর্তমানেও গ্রচলিত আঁছে। পুর কিংবা নগরের ধেমন খারপলি 
থাকে, লেরণ শরীরেও ইন্জিয়াদি অমেক উপকরণ থাকে, এই কারণে শরীরকে 
পুর” বলা হঁ। গর্াযাতখা শরীরঈীপ গুধে অসংহগুতাবে অধিষঠান বধেন। 


৭০ আর্ধ-সভ্যতার সন্ধানে 


দেহের ক্ষত্-বৃদ্ধিতে তাঁর কোন বিকার হয় না। তিনি একটি মান্র দেহে নয়, সকল 
দেহুপুরেই বাস করেন। ইন্দ্র-ই অন্তরাত্মা বা পরমাত্মা। তিনি দেহ ভেদ করে 
প্রবেশ করেন এবং উৎক্রান্ত হন বলেই তিনি “পুরাং ভিন্ুই (খ, ১,১১৩ ), অর্থাৎ 
পুর সমূহের ভেতা পুরন্দর । এই দৃষ্টিতে খথেদের উক্ত থকের অর্থ : “যিনি পুর 
সমূহের ভেদক ( অর্থাৎ অস্তরাজ্মা ), যুবা, মেধাবী ও প্রভূত বলসম্পন্ন হয়ে জাত, 
তিনি হলেন বিশ্বের সকল কর্মের ধারক বজ্ধারী ইন্দ্র।” এই খক, মেঘপুর 
বিদারক রূপেও ব্যাখ্যাত হয় । বেদ এক অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবসমন্ধিত গ্রন্থ । 
অদ্ভিতীগ্র ঈশ্বরের অনন্ত মহিমাই বেদে বিধৃত রয়েছে । 

খথেদে দাস-দন্থ-দানব প্রভৃতির প্রায় ৪৬টি নাম পাওয়া যায়। এই সব 
নামের বুৎপত্তি বৈদিক ভাষা থেকেই । এই অনার্ধরা যদি ভিন্ন জাতির ও ভিন 
ভাষাগোষ্ঠীর হতো! তাহলে তাদের নাম অন্তরূপ হতো। | খখেদের অনার্ধগণের নাম 
নিয়ে প্রদত্ত হলে : 

১, দন্থ্য ও দাস: অরুর্দ, অনর্শনি, অহি, অহিন্থব, ইলীবিশ, কুলিতারা, 
কুয়র, চমুরী, ধুনি, নমুচি, নৃমর, নববাস্ত, পিপ্র, বৃহদ্রথ, বচিন, ভেদ, বৃত্র, বৃষসিপ্রা, 
শন্ধর, শুষ্, সহবাস 

২* অন্থ্র : অংহা, অস্ত্র, উড়ন, কৃষ্ণ, তুগ্র, মৃগয়, বল, বংগদ, বেতন্থ, 
বরশিখ, বৃচিবৎ, বুষয়, রুষিক্র, সনক, শরত। 

৩. অন্যান্ত : উর্ণনাভ, করও, পর্নয়, বেশ, স্থবিন্দ, ম্মদিব, পনি, আজ, 
শিগ্র্‌ ঘক্ষ, অনিল, ভলানস, পাকথ, বিশনিল, শিব, শিমু। 

ইন্্র-বিদ্বেষী “ভে্+*কে স্থ্ঘাস বধ করেন ( খ ৭,১৮.১৮-১৯ )। 

“আরগণ যখন কোন এক আদিম বাসভৃমি থেকে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে 
পড়ে তখন তার! তাদের ভাষ! সঙ্গে নিয়েই গিয়েছিল । সেই মূল ভাষা কি শব- 

সম্পদে, কি পদসমূহের মূল ও ব্যাকরণ গঠনে অনেকটা 
। পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিল, এ কথাটা যদি সত্য হয়, তা হলে 
আর্ধগণের মেই আদিম বাসভৃূমিকে সগ্সিন্ধু অঞ্চল রূপে 
এবং সেই ভাষাকে বৈদিক ভাষা! বলে ভাবতে আপত্তি কোথায় ?৯ বৈদ্দিক 


ভারতীয় আর্দের 
ভাষা 


১. আমোরকা বুক্তরাছ্টের প্রাপদ্ধ চিন্তাবদ উইল ভুরাপ্ট মন্তব্য করেছেন: [2019 15 0৩ 
10000001180 ০0:00] 18০৩. 8100 98173817119 015 10061757০01 17,0100581) 1210808863. 
9106 189 (105 10061910108] চ001103901175--10010)5, 00008) 10)6 4১805, 10001 
০ 007 11081191881105, 10061): £0:0081) 13000118 ০1 0১৩ 10599 210000$৫ 
10 01301508010 7 00000000008 %1118586 ০0000001653 01 96170517 
8100 9500000805, 70০1)57 100019 19 100819 54255 (005 0000051 01 811.” 


আর্ধ : খখেছে ৭১ 


ভাব! সপ্তসিন্ধু অঞ্চল থেকেই উত্ভতৃত। এই ভাষা থেকেই এসেছে সংস্কৃত 
ভাষা । এই সংস্কৃত ভাষা পাঠ করতে গিয়েই ইয়োরোপীয় পঞণ্ডিতগণ সংস্কৃত 
ভাষার সঙ্গে গ্রীক, ল্যাটিন, গথিক, কেন্টিক প্রভৃতি ভাষার আশ্চর্য সাদৃশ্ত খুঁজে 
পান। এর থেকেই বর্তমান যুগের তুলনামূলক ভাষাতত্বের উত্তব। যে সকল 
মূল শব থেকে আধ বা ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাসমূহে সাধুজগাযুক্ত নানা শব্দের 
বুৎপত্তি হয়েছে, তার সংগ্রহ সংস্কৃত ভাষাতেই সব চেয়ে বেশি দেখা যায় । কোন 
কোন বৈদেশিক পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষাকে এ সকল আর্য ভাষার জননী বলেও 
্বীকার করে নিয়েছেন । 

বৈদ্দিক ভাবাই পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাবা, যা! আজও পরম সমাদরে পঠিত হয় । 
এই ভাষাতেই রচিত হয়েছে অক্ষয় অমৃত বাণীগুলি এবং প্রাচীনতম কালের 
আবিষ্কৃত সত্য সমূহ, যা! আজও অবিকৃত আছে। এই ভাষায় সৃষ্টি হয়েছিল 
সপ্তসিন্ধু অঞ্চলের আর্ধ খধিগণের ক হতে--ধ্যানাবস্থিত তদ্গতেন মনলা-__-যখন 
তারা সত্য জ্যোতির সন্ধান পেয়েছিলেন । 

ইয়োরোপীয় পণ্ডিত এবং এঁতিহাদিকদের মতে খ্রীঃ পৃঃ অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে 
ভারতে কোন লেখ্য ভাষ! ছিল না।৯ অর্থাৎ, ভারতীয় আর্ধরা এ সময়ের পূর্বে 
লিখতে পড়তে জানত না। খঞ্েদ মুখে মুখে রচিত হয়েছিল এবং মূখে মুখেই 
ত: পুরুষানুক্রমে চলে আসছিল, এই কারণে বেদকে শ্রুতি বলা হয়। ভারতীর 
এঁতিহাসিকেরাও একথা! মেনে নিয়েছিলেন; স্কুল-কলেজে আমরা এই তথ্যই 
শিখেছিলাম। এই তথ্য কি সত্য? ভারতীয় আর্দের কি কোন লিখিত ভাষ। 
ছিল না? 

থথেদে আমরা দেখতে পাই, ছুটি সুক্তে ভাষা হটির উল্লেখ আছে। থখ ১০. 
৭১,১ খকে আছে : “হে বৃহস্পতি, বালকের! সর্বপ্রথম বস্তর নাম মাত্র করতে 
পারে। এটাই তাদের ভাষা শিক্ষার প্রথম নোপান। তাঘের যা কিছু উৎকৃষ্ট 
ও নির্দোষ জ্ঞান হৃদয়ের নিগৃঢ় স্থানে সঞ্চিত ছিল, তা৷ বাগ.দেবীর করণাক্রমে 
গুকাশিত হয়।” ২ খকে বল! হয়েছে, “যেমন চালনী দ্বায়৷ শক্তুকে পরিষ্কার 
করে, সেরূপ বুদ্ধিমান বুদ্ধিবলে পরিষ্কৃত ভাবা প্রস্তত করেছেন ।”*.* 

৩খকে আছে: “বুদ্ধিমানগণ যজ্ঞ দ্বার! ভাষার পথ প্রা হল। খধিগণের 


১. এই তথ্য অবশ্য প্র্তান্তিবকগণ কর্তৃক “হারাস্পা-স্জতা' আবিষ্কারের পূর্বের ঘটনা । 
হারা"্পা-সভ্যতার 'লিপি ছিল, নানা প্রকার লেখ আবিষ্কৃত হয়েছে; কিন্তু এ পর্যন্ত পাঠোম্ধার 
সম্ভবপর হয় নি। ইয়োরোপায় পণ্ডিতগণের মতে আর্ধগণ ভারতে অন্প্রবেশকালে উপযোন্ত 
সভ্যতার সঙ্গে সংঘর্ষে 'লপ্ত হয় এবং এ সভ্যতা ধ্যংস করে। 'লাপও ধবংস হয়ে যায়। 


ই আর্ধ-লক্যতান্স অন্ধানে 


'্মত্তএকরণের ষধ্যে যে ভাবা দংস্থাপিত ছিল তা তাঁরা প্রাপ্ত হলেন। নেই ভাষ। 
'াহরণপূর্বক নানা স্থানে বিস্তার কন্ুলেন। সগুছন্দ লে ভানাতেই ব্তব 
করে” ইত্যাদি ।৯ 

এই নুক্তে ভাবা, বাক্য ও অর্থের কথা 'আলোচিত হয়েছে । আর্য খবিগণ 
উন্নত প্রেখীর সানৰ এবং কবি ছিলেন। তদের অস্তঃকরণে ভাষা ল্ন্কান্বিত 
ছিল । দ্ডাবে উদ্বেলিত তাদের ক থেকে ভাব! স্বত:ক্কৃপ্তভাবে উৎসারিত 
হয়েছিল-_ঘ1 বেষব-চতুষ্টগ্নে ধৃত আছে। এই ভ্তোজগুলো। সাধারণতঃ সাতটি ছন্দে 
পাই। এ কারণেই ভারতীয় সাধুসস্ত ও মনীষিগণ, দার্শনিকগণথ, বেদের শবরাজি 
নিস ও অপৌক্ষধেয বলে বর্ণন! কয়ে গেছেন! খাবিগণ মন্ত্রের রচয়িতা নয়, শ্রোতা 
বা জষ্টা ফাজ। 

খথেফের ৩/৩৯ বৃক্কে গাধিপুত্র বিশ্বামিত্র খবিং বলেছেন : খক (১) : “ছে 
ইজ, তৃমি জগৎপতি, হাননয় থেকে উচ্চারিত ও স্তোতু লম্পার্দিত স্তোন্র তোমার 
অভিমুখে গমন করছে। যে স্তুতি তোমাকে জাগরিভত ক'রে ঘজ্জে উচ্চারিত 
হচ্ছে এবং আম! হতেই উৎপন্ন হচ্ছে, তা তুমি জানো 1” ক (২): “হে ইন্দ্র, 
হুর্ধ হতেও পূর্বকালে, হধোন্দয়ের বহু পূর্বে উৎপন্ন হ্বেস্ততি যে উচ্চারিত 
হয়ে ভোমাকে জাগরিত করে, সে স্ততি কল্যাণকর শ্তক্লুবন্তর পরিধান করতঃ 
জামাঙ্কেরই পিতৃগণের নিকট থেকে আগত |” অর্থাৎ এই স্তোত্রের চিতা তিনি 
নিজে নন, পিতৃপুরুষগণের নিকট থেকে ( পুরুষ-পরম্পপ্ায় ) এসেছে । ভিিনি 
পরিমাজিত ভাধায় উচ্চারণ করেছেন মাত্র । এই পরিষাজিত ভাষাই বর্তহান 
খখেদে আমরা দেখতে পাই । খথেদেই আর্গণের প্রাচীনতম ভাষার নিদর্শন 
পাঁওয়! যায় । বর্তমানে আমব! খাপ্দ যে ভাষায় গরধিত দেখতে পাই তাকে 
সংক্তাপাঠ বলে । তারও পূর্বে এ স্তাষার জার একটি প্রাচীনতর মৃতি ছিল, 
ভার আভাস আমরা প্রাচীনতর ব্রাঙ্মণসমূছে পাই। প্রাচীন ব্রাঙ্মণে খখেদের 
মন্তরলবূহ যে আকায়ে উদ্ধৃত হয়ে বিচারিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে তা থেকে স্পষ্টতঃ 
অনুমিত হয় যে, ধরেদের সংহিতা কলেবরের পূর্বে আর একটি প্রাচীনতর খুতি 
ছিল। (পূর্বে লিখিভ খধি বিশ্বামিভ্র কতৃক শুর্ুবন্্ পরিধানের পরবর্তী )। 
খখেদের সংহিতাপাঠ, প্রাচীনতর ব্রাক্ষণসমূছ রচিত হবাদ্ধ পরই বর্তমান 
কলেবর গ্রহণ করেছে। পাণিনি সংহিতা শব্ধের ব্যুৎপত্তি দেখিয়েছেন-_ 


স্পা পাস | জপ আজ 


৯. ফগেহছের এই ১০৭৯ সুভ এগারটি খক নিলে গঠিত। মার তিন খকেয় ব্যাখ্যা এখানে 
$লিত হলে। 
ই. প্রাচটদ ভারতে ভিজ বিন্যাজিত্ের নাম পাওয়া যায়। 


আর্ধ : খথেদে ৭৩ 


পরঃ সন্গিকর্ষঃ » সংহিতা । হেক্ধপ সানিধাবশগ্ঃ সান্ধ, অর্থাৎ স্বর ও ব্যিঞন 
বর্ণের বিকার হয়, তাকেই “সংহিতা”, বলে। খখেছের সংহিতাপাঠে সম্ভবতঃ 
সঙ্গিকৃষ্ট পুলে! নদ্ধিবন্ধ হয়েছে । উদ্দাহরণন্বস্বপ বল! হার, ব্রাঙ্গণে উদ্ত জাছে 
_-“তু অম্‌ হি অগ্নে”) কিন্তু খঙখেদের সংহিতাপাঠে আছে-_“তহক়ে | খা্ি 
সাকল্য তার পদপাঠে সন্ধিবদ্ধের পূর্বে প্রত্যেকটি বথা ফিক্গপ ছিল তা দেখি- 
স্রেছেন। এ গ্রস্থই প্পাঠ নামে প্রসিদ্ধ । তের আরগ্যকে ( এতরেয় আক্ষাণের 
অংশ ) এই পদপাঠেন্স উল্লেখ আছে। খহেদ? সংহিতার প্রথম হওলের প্রথম 
খাকেই আমরা দেখতে পাই-_*অপ্িমীলে পুরোছিতম” শষ ছুটি। পদপাঠে তা 
ছিল-_-“অগ্রিং ইলে পুবঃ হিতম”। 

বৈদিক সাহিত্য ধর্মমূলক। এই ধর্মমূলক সাহিত্যের জন্য বহুকাল থেকেই 
একটি শিষ্টসম্মত, স্থসংঘত এবং বিজ্ঞানাচুমোদিত ভাষা প্রচলিত ছিল। এ 
ভাষার বিশ্তদ্ষতা রক্ষার জন্য খধিগণ সেকালে ব্যাকরণ প্রণয়ন করেছিলেন। 
পতঞ্জলী মহাভান্তে তার উল্লেখ আছে। এই ধর্মমূলক ভাষাতেই পররবর্তাকালে 
পার্সাঁদের ধর্মপুস্তক অবেস্তা লেখার প্রচেষ্ট! হয়। 

এটি ব্যতীত, বথঞ্চিৎ পৃথক এবং দৈনন্দিন ব্যবহার্য অপর একটি কথ্য 
ভাষারও তৎকালে প্রচলন ছিল। পরবর্তীকালে এ ভাষা আর্ধভাষ! নামে অভি- 
হত হতো। প্রাচীন পুরাণ, বামাক্ণ-মহাভারত প্রভৃতি পুরাকালে জার্ধভাবায় 
রচিত হয়েছিল। বৈয়াকরণিকগণ এই জনপ্রিয় ভাধাকেই ধাপে ধাপে সংস্কার 
করে সংস্কৃত ভাষার প্রবর্তন কয়েন। খ্রীঃ পৃঃ সপ্তম শতাবীতে বিখ্যাত মহা 
পণ্ডিত পাণিনিয় অষ্টাধ্যাস্মী গ্রন্থ হলে! এই ছুই ভাষারই (বৈদিক ও সংস্কৃত) 
ব্যাকরণ। পাণিনি তার গ্রন্থে ৬৪ জন পূর্বাচার্ষের নাম লিখে রেখে গেছেন । 
এতেই অন্তুমান করা ঘায়, সংস্কৃত ভাষা পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করতে ৰহু শতাবী 
পার হয়ে গেছে। বণমানে প্রাপ্য বৈদিক ও সংস্কৃত ব্যাকরণের মধো পাশিনির 
অষ্ট্যাধ্যায়ীই সর্বপ্রাচীন। বৈদেশিক অনেক পগ্ডিতই পাঁশিনিকফে এতটা 
প্রাচীনত্য দিতে স্বীকৃত নন। যদিও ভিনসেন্ট শ্মিখ, গোল্ডস্ট,কর প্রতৃতি 
ইতিহালিকগণ ভাবতীদ্স পণ্ডিতদের ( অধ্যাপক বেলভেনকার, বিশ্বনাথ কাশীনাখ, 
বাজকার প্রভৃতি ) মত অনুসরণ করে গ্রীস্টার় সপ্তম শতাব্বীই তাঁর আবির্তাৰকাল 
বলে উল্লেখ করেছেন। পাপিনি বৃদ্ধদেবের (গ্রীঃ পৃঃ ষষ্ঠ শতাকী ) পূর্ববর্তী 
ছিলেন। পাণিনি বেঙ্গন ব্যাকরণ রচয়িত৷ তেমনি াস্ক ছিলেন বণুমানে প্রাপ্য 
নিরুক্ত রচক্রিতাদের মধ্যে প্রাচীনতম | যাক প্রীন্টপূর্ব অয শতাঙ্ধীতেই 
আবিভূর্ভ ছয়েছিলেন। বৈদিক ছুরহু শবপমূহের ব্যাখ্যা ও তান প্রয়োগ 


থ৪ আর্ধ-সভ্যতার সন্ধানে 


প্রদর্শন করাই নিকুত্ত শাস্তের উদ্দেন্ট | আচার্য যাস্ক তার পুস্তকে বনু পূর্বাচার্ষের 
_-গার্গ, গালব, শাকটায়ন, উর্ণনাভ, শাকপৃণি, কৌৎস প্রভৃতির মত উদ্ধৃত 
করেছেন। শাকপুণি বেদব্যাসের প্রশিত্ত । গার্গ,গালব প্রভৃতি তংপূর্ববর্তা ; 
মহাভারতেও গার্গ ও গালবের নাম পাওয়া যায় । 

প্রকৃতপক্ষে, বৈদিক ভাষা! ও সংস্কৃত ভাষা অভিন্ন। কিন্তু শহ্দক্ূপে, শব 
বিভক্তির ব্যবহারে, ধাতুরূপ ও বিভক্তির ব্যবহারে, বিভিন্ন কালভাব প্রকাশে, 
অলমাপিকা ক্রিপ্লার গঠনে, বিভিন্ন প্রতায় ব্যবহারে এবং অন্ুদর্গ, উপসর্গ হিসাবে 
পদাহ্বয়ী অব্যয়ের গ্রয়োগে--বৈদিক ভাবার যে জটিগতা ও প্রয়োগ-বৈচিত্র্য ছিল 
সংস্কৃত ভাষায় তা নেই এবং বৈদিক ভাষায় ব্যবহৃত বছ শব্ধ সংস্কৃত ভাষায় হয় 
লুপ্ত হয়ে গেছে নতুবা তার অর্থের পরিবর্তন ঘটেছে । 

প্রাচীন ভারতীয় ভাষা বলতে বৈদিক ভাষ৷ ও সংস্কৃত ভাষায় রূপাস্তবিত 
আর্ধভাষা-_-এই উভয় ভাষাই গণ্য হয়ে থাকে । প্রাচীন আর্ধভাষায় প্রণাত 
পুরাণ, রামাক্পণ-মহাভারত প্রসৃতি গ্রন্থ পরবর্তীকালে মাজিত হয়ে সংস্কৃত ভাষার 
রূপ পেয়েছে। কিন্তু তৎসত্বেও, প্রাচীন আর্ধভাষার বহু নিদর্শন এ সকল গ্রন্থে 
রয়ে গেছে। এই কারণেই অসংস্কত কোন প্রয়োগ দুষ্ট হলে তাকে আর্ধ প্রয়োগ 
বল৷ হয়। 

পূর্বেই উক্ত হয়েছে যে, বৈদিক ভাষা! ধর্মমূলক । এই ভাষার ব্যবহার চারি 
বে-নংহিতা।, ব্রাহ্মণ।দি (আরণ্যক ও উপনিষদ সহ) এবং প্রাচীন ছয় বেদাঙ্গ 
রচনার পরই লোপ পায় | বৈদিক যুগও শেষ হয়। এই ভাষায় (এ ভাষার 
অপর নাম ছান্দসী ) ঘে-বিশাল বৈদিক সাহিত্য কৃষি হয়েছিল তার অধি- 
কাংশই লোপ পেয়েছে। অভি অল্প মংখ্যকই বর্তমান কাল পর্বস্ত বেচে আছে । 
চাবিটি বেদ-সংহিত। আছে বটে কিন্ত তার প্রতিটর যে সকল শাখা ছিল ভা 
প্রায় সবই লোপ পেয়েছে । যথা, খন্ষেদের যে ২১টি শাখ৷ ছিল ( মৃগ্ডকোপনিষদে, 
পাতঞ্জল মহাভাম্ে উল্লিখিত ) তার মধ্যে মাত্র একটি শাখাই আছে। যজ্জুর্বেষের 
২৭টি শাখা ছিল, বর্তমানে দুটি আছে। সামবেদের বনু শাখা ছিল; বর্তমানে 
৩টি মাত্র প্রচলিত আছে! প্রতিটি শাখার্‌ অন্তত; একটি করে ব্রাহ্মণ ছিল । 
বৈদিক যজের ক্রিয়াপ্রণালী, ক্রিয়ার তাৎপর্য ও উদ্দেন্ত নির্ণয় এবং ব্যাখ্যা ও 
আখ্যানাদি বর্ণন! করাই ব্রাক্ণ সমূহের মূল উদ্দেশ্টা ছিল। স্থানে স্থানে আহ্- 
বঙ্গিক ব্যাকরণাদি ও অবাস্তব তন্বও আছে । ত্রাক্মণসমূহ গন্ভে রচিত। 
আরণ্যক ও উপনিষদ, ত্রান্মণেরই অঙ্গ । উপনিষদ্কে বল! হয় বেঘের জ্ঞানকাগ্ড। 
বর্তমানে চারি বেদের মাত্র ৮টি ত্ত্রাঙ্ছণ পাওয়া যায়। অবশিষ্ট সবগুলিই লোপ 


আধ : খখেদে ৫ 


পেয়েছে । ব্রাক্মণসমূহ কিন্ত সংহিতা ন্যায় উদ্দাত্তাদি স্বরক্রমে উচ্চারিত হয়। 
বেদাধায়নের সহকারী রূপে ছয়টি বেদাঙ্গের (শিক্ষা কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, 
ছন্দ ও জ্যোতিষ) উপরে যেসব গ্রন্থ রচিত হয়েছিল তার প্রায় সবই লোপ 
পেয়েছে। ছয় বেদাঙ্গের উল্লেখ লামবেদান্তর্গত প্রাচীন ফড়বিংশ ব্রাঙ্গণে আছে । 
বৈদিক যাগষজ্ছের সঙ্গে জ্যোতিষশাস্ত্রের অতি নিকট সম্পর্ক । বিশেষ বিশেষ 
তারিখে চন্ত্র-্র্যের অবস্থান অনুসারে যজ্ঞাদি আরম্ভ ও সম্পন্ন হতো। তজ্জন্য 
জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চা বৈদিক যুগ থেকেই শুরু হয়। খথেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের ৩২ 
সুক্তে তিথি গণনা, ১০. ৮৫. স্থক্কে নক্ষত্র গণন1, ১. ২৫, ৮ খকে মলমাস গণনা, 
১০. ৮৫. ১৮ খকে খতু গণনা, ৫. ৪*. ৫-৯ কে অত্রি বংশীয়দের গ্রহণ গণন 
প্রভৃতি খথেদীয় কালে জ্যোতিষচর্গার সাক্ষ্য দেয়। ভারতীয় গণিত, জ্যোতিষ- 
শাস্ত্রের অক্ষ মাত্র। ছান্দোগ্য উপনিষদে ( ১. ৭. ২) জ্যোতিষ ও গণিতের 
আলোচন। দৃষ্ট হয়। 

বেধকে অবলম্বন করে সেকালে বহু প্রকার গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, যথা ; 
প্রতিশাখ্য ( বৈদিক ব্যাকরণের পরিশিষ্ট ) চরণবৃহ, অনুক্রমণিকা প্রভৃতি । 
এগুলির অধিকাংশই লোপ পেয়েছে । তৎসত্বেও বৈদিক কালের গ্রন্থাদি বর্তমানে 
যা পাওয়া যায় তার পরিমাণ কম নয়। বৈদিক ভাষার এত গ্রন্থ কি সবই 
নৃখে মুখে প্রচলিত ছিল? এর কি কোন লিপি ছিল না? এটা অবিশ্বাস্ত কথা। 
এই ভাষার জন্ম ভারতের বুকেই হয়েছিল আর্ধ খধির কে) তার বিকাশও 
ঘটেছিল ভারতেই । বেদকে শ্রুতি বল! হয়, শুনে শুনে বেদ শিখতে হয় বলে 
নয়। বেদ ঈশ্বর বাকা, আর্ধ ধগিগণ এই বাক্য প্রথমে শ্রবণ করেছিলেন, সে 
কারণেই বেদ__-শ্রুতি। 

আমর! জানি হারাগ্না-সভ্যতার ষুগেও লিপি ছিল। অথচ বৈদিক যুগে 
'র্ধদের কোন লিপি ছিল না, লেখ্যভাষ! ছিল না-__ইয়োরোপীয় এতিহাসিক- 
গণের এই প্রচার আমরা নিবিচারে মেনে নিয়েছি এবং তা আমাদের মনে 
বদ্ধমূল হয়ে আছে। কিন্তু একথা কি সত্য? বিশাল বৈদিক সাহিত্য, ( বর্তমানে 
প্রাপ্ত চারি বেদ-সংহিতা, আটটি ক্রাক্ষণ, বারোটি বেঘান্তর্গত উপনিষদ, ছয়টি 
আরণ্যক ) যার একমাত্র সংহিতা ভাগেই বিশ সহম্রাধিক শ্লোক ত৷ শুধুমাজ 
স্বরণশক্তির সাহায্যে বংশপরম্পরায় অন্রাস্তভাবে সংরক্ষিত হতে পারে, এ কল্পনা 
অবান্তব। বৈদিক যুগেই লিপিমাল! আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং বেদ পাঠ করবার 
রীতিও প্রচলিত ছিল; এর প্রমাণ এ সাহিত্যের মধ্যেই পাওয়া যায় । যথা: 

১, খথেদে ১1১৬৪ কৃক্তের দুই স্থলে অক্ষরের উল্লেখ আছে । ২৪ খকে আছে £ 


শ৬ আর্থস্সগ্যুতাক্স সন্ধানে 


হিপদা চতুষ্পদ্দাক্ষরেণ মিমতে সপ্তধধাণী : “অর্থাৎ ছিপ ও চতুষ্পদ বাক ছারা 
অন্গুধাক চন! করেন এবং খারা অঙ্গ ধোজন। গার! সঞ্চছন্দ রচন! কধেন। আব 
৪১ খফে আছে: “গৌরী তঙ্গত্যেকপা্টী দ্বিপদী লছত্রাক্ষরা! পরমে হ্যোঙ্গগ্‌ঃ 
র্থাৎ একপদী ছ্িপদী ইত্যাদি হঞ্জে, ফখনো লহ অক্ষর পরিমিত হয়ে 
আকাশে খেকে শখ কখেম। গৌরী শধেগ্ক অর্থ সাযণ ধরেছেন দেগর্জম রূপ 
ধা বা শব । 

২. খঙ্জেদের ১০/৭১ ভাবা-বিষযক শুক্ে) 9 থকে আছে : “কেছ কেহ কথা 
দেখেও কথা ভাবার্থ গ্রহণ করতে পাবে না ( উত স্ব: পপ্তক্জ দদর্শ ), শুনেও 
শোঁনে না।” লিপি ছারা জিথিত না হলে কথা দেখে কেমন বরে? 

৩, খর্েদের &.৫৮.৩ খকে ব্যাকধণকে উদ্দেশ করে বলা! হয়েছে: “এর 
চাতিটি শঙগ, তিনটি পদ, ঢুটি মস্তক ও সাতটি হত আছে।” পতঞজলি ও সাধণ 
উভয়েই ব্যাখ্যা করেছেন-_ চারটি পদ, তিনটি কাল, ছুটি শীর্ষ (তিতস্ত প্রত্যয় ও 
সুধস্ত প্রস্তাক্স ), সাতটি বিভক্তি আছে । ( চত্থাখি শৃঙ্গাঃ, ব্রয়োজপ্ঠ পাদ! ছে শীর্ষে 
সন্ত হস্তাসো অন্ঠ | ত্রিধা ধঙ্ধো বুষতে৷ ঘোধবীতি মহোদেবে মত্ত্যা আ বিবেশ )। 
ইনি অভীষ্টবর্ধী, ইনি তিন প্রকারে বন্ধ ভয়ে অত্যন্ত শব্দ করছেন। আহুতী দেবতা 
মত্যগণের মধ্যে প্রধেশ করছেন! 

খথেদের যুগে বেদপাঠ অবশ্বর্তব্য ছিল। খজ্ে খকমন্ত্র পাঠের প্রস্গোজন 
হতো। খখেদের আর্ি গতর থেকেই ধজ্জ প্রচলিত ছিল। খথেদের মন্ত্রপাঠ 
ছু'প্রকাযের হতো--সংহিতাপাঠ ও পদপাঠ | প্রতিটি পদকে সন্গিবদ্ধ রূপ থেকে 
বিচ্ছিষ্ন কতে নিয়ে পৃথকাবে উচ্চারণ কয়াকে ব্যাকৃত পাঁপাঠ বলে । সগ্ষি- 
বিচ্ছেদ করে, ব্যারুত রূপে উচ্চারণ করতে হলে সন্ধির নিয়মগুলো জানা দরকার | 
সেগুলো ব্যাকরণের বিধয় | খক মগ্গুলোকে ধজ্জে প্রঞ্নোগ করবার সময় কোন 
কোন গ্েত্রে তাদের লিঙ্গ, বিস্তক্তি গ্রভৃতির পরিবর্তন ঘটে । এক্ষেত্রে ব্যাকরণ 
জনি প্রয়োজন । পদের অর্থ গ্রহণ ধরতে, তাধাকে শুদ্ধ রাখতৈ ব্যাকরণের 
প্রয়োজন হুতৈ পারে। খখেদের কালেই ব্যাঞফরণ ছিল। পাশিনি তীর 
ষ্টাধ্যার্গী ব্যাকরণে ঘে ৬৪ জন পূর্বাটার্ধের নাম উল্লেখ ফয়ে গেছেন, তার মধ্যে 
ফাশ্ঠপ, শাকলা, গার্গ্য, গাব, শাফটায়ণ, ভরা, সেনক, আর্পিসলি প্রস্ততি 
খাষিগণ হলেন, অতি প্রাচীন ধূগের । 

বেদের ব্রাঙ্গণ ভাগৈ এবং ফোন ফোন উপনিধদদে ব্যাকরণের অনেক বিধধের 
এরূপ বিশদ চর! আছে, ধা থেফে প্পইই প্রসাণিত হয় থে, & সঙরে ব্যাকরণ 
প্রচলিত ছিল। হেদেষ গ্তিশাখাতে, চাগ্টটি বেছেধ ধিশেষ ব্যাঞফরণবিধি ও 
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উচ্চারণ গ্রথালী লিপিবন্ধ আছে। খখেদের গ্রতিশাখ্য যুচনা করেছেন খা 
শৌনক | এই গ্রতিশাখ্য-ব্যাকরণ প্রধান । ধবি শৌনক, খথেদের নুক্ত রচয়িতা 
গৃদ্যমদ-্ঞর পুত্র। আবার অন্ত এক খষি শৌনকের নাষ পাই, যিনি ব্যাসদেবের 
শিল্করুমে চতৃর্থ পুরুষ । প্রতিশাখ্যের প্রাীনত। এতেই প্রষাণিত হয় । অক্ষর 
না থাকলে, পদ না থাকলে ব্যাকরণ থাকে ঝা, এট! তে সহজ অত্য | 

৪. শুরু ষজুইর ৩৩, ৫** ১-এ আছে: যার! পাঠ করে ( শংসতে ) স্কৃতি 
করে, জপ করে, যারা ধন অর্জন করে ইত্যাদি। (যঃ শংসতে, জ্তবতে 
ধারি পঙ্জ। ইজ জ্যেষ্টা অন্থা আবন্ত দেৰাঃ )। লিখিত আকারে কিছু না থাকলে 
পাঁঠ করার প্রস্থই আসে না। 

৫. কৃষ্ণ যজুঃর ১. ৮. ১৮ ভ্বনুতাক-এ “আন্ষণচ্ছংশী”-র উল্লেখ আছে। যাঝ 
অর্থ--ব্রাক্ষণ পুস্তক থেকে যার! পাও করে। 

৬ থ ১০. ৪৩, ২”ঞ আছে : হিনি বিশিষ্ট ভণে অধ্যক্ধন করে উৎকৃষ্ট বসত 
দবান্। দেবতাদের মনোরঞ্জন করেন । এক্ষেছেও ৰলা স্বা়, লিখিত কিছু না থাকলে 
অধ্যয়ন করে কি প্রকারে ? 

৭. খথেদের ১০, ৯২, ৭ ঝকে “অষ্ট কর্ণঃ” লিখিত আছে । অর্থাৎ, কর্ণে 
আট জংখ্যা লেখা । পাণিনির অষ্থাধ্যায়ীতে পঞ্চ কর্ণ, অই কর্ণ প্রভৃতির কুত্পত্তিগত 
নির্দেশ আছে। গরুর কানে স্বাট সংখ্যা লেখার জঙ্গ, এটি অব গরু । সংখ্যা 
লেখার চল থাকনে অক্ষর লেখার চল ছিল, একথ। ভাব! কি অন্তায় ? 

৮. অথর্ব বেছে ( ৭. ৫. ২১) ক, সাম, হু অধানের উল্লেখ আছে। 

৭. যন্ুর্বেদের ভ্বঙগভূত তৈত্তিরীয় উপনিষদের শিল্ষবনীর একাফশ 
অনুবাকে “স্বাধ্যায় ও প্রবচন”স্্পন্দ ছডির উল্লেখ আছে । শব্ষরাছার্থ স্বাধ্যার 
শব্বে্ব অর্থ করেছেন-_অধ্যয্ণ--বেদ অধ্যয়ন । এবং গাবজেনের অর্থ--বেদ 
অধ্যাপন। শন্বকলপকমে স্বাধ্য্”্এর আর্থ দেওয়া ক্ঃছে-্মবৃত্ধ্য বেদ্বাধ্য়নম্‌্- 
আবৃত্তি করে বেদ পাঠ। 

১৭. খে ছন্দে রচিত। গ্রধানতঃ সাতটি ছন্দ। ছন্দের ভিত্বি হলে। 
অক্ষর । অর্থাৎ, মূলতঃ অক্ষর মাত্রিক ছন্দ | কর়েকছি অক্ষর মিলে এক একট পা 
রচনা কনা হয় । প্রতি ছন্দের গতি পারছে আবক্ষর সংখা, সম্মান থাকে । ছন্দের 
ভিজ্ুজ। নির্ভর কর-্ৰিশ্বে, ছন্দে ক'টি পদ আছে এবং গতি পাছে ক'টি 
অক্ষর আছে তার উপর । তিন রকঙ্ধ স্বরে, হন্দোব্ধ ও অদ্ধিবন্ধ খঞেছ পা »। 
জাবৃত্তি করতে হুয়। দ্বব্রের উচ্চত-নিষ্কজ হৃচীত করতে খকগুলোব্র অক্ষরের 
উর বিশেষ চিহ্ছ গাস্োজন। হয়। খথেদের পদপাঠে পদের সন্ধি ও নবাষ 


৭৮ আধ-সত্যতার সন্ধানে 


বিশ্লিষ্ট করে পাঠ করতে হয় । লিখিত ভাষা না থাকলে এটা কি সম্ভব? যে 
ভাষার গঠনশৈলী এত উন্নত, সে ভাষায় লিপি থাকতে বাধা । বৈদিক 
সাহিত্যের সঙ্গে, বিশেষ করে খথেদের সঙ্গে, পরিচয় সম্পর্ণ হয় না যতক্ষণ পর্ধন্ত 
এর ছন্দ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না জন্মে। বস্ততঃ মন্ত্রের দেবতা, খষি ও ছন্দ 
সম্পর্কে যথোচিত জ্ঞান না থাকলে মন্ত্রপাঠ, মন্ত্রাধ্যাপন ও মন্ত্র প্রয়োগ সবই 
দোধাবহ। মোট কথা, ঘা বৈদিক ক্রান্তদর্শী কবি-খবির চিন্তে আবিভূ্ত 
হয়েছিল তাই ছন্দ । 

১১. সামবেদের একটি স্ক্তে (সাম ম খণ্ড ৮) আছে: খধিগণের দ্বারা 
রচিত এই পাবমানি খক ঘিনি পাঠ করেন তিনি উত্তম ফল লাভ করেন। পাঠ 
করতে হলে তো৷ পুথি দরকার, এটা স্বীকার করতেই হয় । 

১২. সামবেদের অন্তর্গত ষড়বিংশ ব্রাঙ্গণে ছয়টি বেদাঙ্গের উল্লেখ আছে। এ 
সবই বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত । বেদাঙ্গকে বেদের পরিপূরক বলা যেতে পাবে । 
এদের অস্তিত্বই তে৷ বেদের লিপি ও ভাষার প্রমাণ । প্রকৃত বেদাঙ্গগুলি হয়তো 
কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে । 

১৩, পুরাণে ও অপরাপর প্রাচীন গ্রন্থে উল্লিখিত আছে কৃষ্দৈপায়ন 
ব্যাসদেব চারিবেদ সঙ্কলন করেন শেষবারের মত। এর পূর্বেও বেদমন্ত্রসমূহ 
সঙ্কলিত হয়ে থাকবে, কারণ খণেদেই আমরা খক, সাম, যজুং-র নাম পাই, 
খথেদের শুক্ত সংখ্যাও দেখতে পাই । মন্ত্রগুলেো লিখিত আকারে না থাকলে, 
ব্যাসদেব চারিভাগে তা ভাগ করলেন এবং সন্বলন করলেন কিভাবে ? মুখে মুখে 
স্তোত্র রচনা চলতে পারে কিন্তু গ্রন্থ রচন! বা সংকলন কর] চলে না । খণ্থেদে বাজ 
শাস্ত্র উল্লেখ আছে, ব্যাসদেব তার পরবর্তী! পুরুষ । 

১৪, খণ্থেদে সহম্র, অযুত ( ৮.৩৪,১৫ ), নিযুত ( ৬.৬০.২ ) প্রভৃতি সংখ্যার 
উল্লেখ আছে। সংখ্যাতত্ব যখন ভালোই জানা ছিল তখন এই জ্ঞান প্রমাণ কবে, 
সেকালে লিখিত ভাষাও ছিল। 

খরেদে জ্ঞানের যেরপ প্রসার দেখতে পাওয়া যাঁয় তাতে সেকালে ল্রিপি বা 
ভাষ! ছিল না, এমন কল্পনা করা যায় না। 

সেকালের লিপি এপর্যন্ত প্রত্বতাত্বিক খননের মাধ্যমে আবিষ্কৃত হয়ণি 
বলেই তা৷ ছিল না, এক্সপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অত্যন্ত অসমীচীন। সুপ্রাচীন 
ভারতে তুর্জপত্র, তালপত্ত প্রভৃতিতে পুথি রচনা করা হতে! । চর্ম অপবিত্র 
বলে তাতে লেখা চলত না। প্রস্তর বা তাত্রপত্রে খোদাই করে লেখার 
প্রচলন বৈষ্দিক যুগে হয়তে! হয়নি। সম্ভবতঃ একারণেই বলা হচ্ছে যে, 


আর : খথেছে খনি 


হারাঞ্কা লেখ একদিন টদ্দিক যুগের লেখ বলে প্রমাণিত হতেও পারে । যদিও 
এঁ লেখার পাঠোদ্ধার আজ পর্যস্ত হয়নি। 

ধণ্েদের অনেক স্ুক্তে পিতৃগণের কথা আছে, যথা : অঙ্গিরা, অথর্ব, দধীচি 
ভৃগু, অত্রি, মন, কন্ধ প্রভৃতি ( খ ১,৯৯.৯, ১০.১৫.৬ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য )। ভারতীয় 
প্রাচীনতম খধিগণই পিতৃগণ । এ খাধিগণই যজ্ঞের শষ্টা এবং প্রবর্তক। খখি 
অথর্ব সর্বপ্রথম অগ্নিকে উৎপন্ন করেছিলেন ( খ ১০,২১৫, ১০.৯২,১০, ৬.১৬.১৩ 
প্রভৃতি ব্রষ্টব্য )। এখানে অগ্নি বলতে হয়তো যজ্ঞামি ধরা হরেছে। বৈদিক কালে 
কাষ্টে কাষ্ঠে অরণি ঘর্ষণ করে অগ্নি উত্পাদন করা হতো । শমী বৃক্ষের গাত্রে 
পরগাছা রূপে যে অশ্ব বুক্ষ জন্মায় তারই ডাল কেটে কেটে অরণি কাঠ নিমিত 
হতো! । সোম যজ্ঞ প্রাচীনতম যজ্জ। সোম হলে লৌকিক অর্থে একপ্রকার 
ভারতীয় লতা । এই লতা কেবলমাত্র পাওয়া যেত মুজাবন পর্ধতে ( কাশ্মীর-এ ) 
শর্ধানাবত সরোবরে ( কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণে ), সরম্বতী নদীতে এবং আজিকিয়া 
( বিস্লাস ) নদীতে । খণ্থেদের সম্পূর্ণ নবম মণ্ডল সোম-স্তুতিতে পূর্ণ । খ ৯.৪২১.৪ : 
প্রত্বমিৎ জয় : লোম সর্ব প্রাচীন । খ ৯.১১০.৮ : “দ্বিবঃ পীষুষং পূর্বং”_- অতি 
প্রাচীন কাল থেকেই দেবতাদের প্রিয় । খ ৯.৮৬.১০ ৫ *পিত। দেবানাং”__ 
দেবগণের পিতা । খ ৯.২.১৭ : “আত্ম! যজ্ন্ত পূর্বযঃ-_যজ্ের পুরাতন আত্মা । 
খ ».৬৮ : “আত্মা যজ্স্ত”- যজ্ঞের আত্মা । খ ৯,৯৬৫ £ “জনিতেন্দর্য”- ইজ্রের 
পিতা । এ সকলই স্চীত করে সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে আর্দের আদিম অধিবাসীত্‌। 
সুজাবত পর্বতে ( হিমালয়ের একটি শৃঙ্গ ) পাওয়া যেত বলে সোমের অপর নাম 
ছিল মৌজবত ( ঝ ১*.৩৪.১)। 

বেদ কোন একজন খধির বা এক যুগের কিংবা শতাব্দীর হাটি নয়, তা 
সহম্রাধিক কালব্যাপী শত শত খষির সাধনা ও সিদ্ধির ফসল | খথেদেই মন্রষটা 
সুক্ত বচয়িতা, পূর্বকাল জাতা পুরাতন খধিগণ, মধ্যকালীন ও ইদ্াশীস্তন--তিন 
কালের খধিগণের উল্লেখ আছে ( খ ৩.৩২,১৩, ৭,২২৯, ৬.২১১ ৬,২২৭ 
প্রভৃতি ভ্রষ্টব্য )। খ ১০.১৪.১৫ মন্ত্রে আছে: “পূর্বকালীন ঘে খাধিগণ 
আমাদের অগ্রে জন্ম গ্রহণ করে (ধর্মের ) পথ দেখিয়ে গেছেন, তাদের নমস্কার 
করি ।” 

বেদের অনুক্রমিকাকার আচার্য শৌনক, প্রাটীন আচার্গণের সর্বসম্মত 
প্রথা গ্রহণ করে-_ প্রকৃতপক্ষে সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান পরমাত্মাই বেদ-প্রতিপাদ্ত 
বলে ঘোষণা করেছেন। সকল দেবতার যূলে একই পরব্রহ্ব_ পরমাত্মা। সেই 
অভিন্ন পরমাত্মার প্রকাশ সম্ভবপর নয় বলে, উপাধির আঁশুয় গ্রহণ বরতে হয়! 


৮৩ আধ-নভ্যতার লন্ধানে 


প্রাথমিক দৃষ্ঠ ৰিকার রূপে আছিত্যই উপাধি । বৈদিক মস্ত্ের ভিতরে হত ন্নেবভা 
তার সকলই আদিত্যেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ । সকল দেবতার বীজ আফ্িতোর 
বর্ণনা ও লক্ষণে পাঞ্জা ঘায় । 

আদিত্যাত্ুক গ্রকাশন্ধণ তেজই সোঁম। ইন্দ্র সেই তেজই পান করেন। 
ষেই জন্র ব্াত্রিকালে স্থ্ তেজোকীন- এ প্রকার কল্পনা করা হয় । 

অরভ্যতা-সংস্কভির প্রথম ভষ। থেকে শুক করে ম্বরণাতীত কাল ধরে বৈদিক 
যুগে ষে সক সত্যজ্ট। মুনি-ঝষির আবির্ভাব ঘটেছিল তা সম্ভব হয়েছিল সধ- 
সিন্ধুতেই, অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম ভারুতের বুকেই ৷ বেষ-সংহ্বিতায় আর্য খবিগণের 
ম্প্পশতি মে সকল ভৌগোকিক অবস্ছানের, অর্থাৎ, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, 
সব্োৰর, অঞ্চল প্রভৃতিক্ নাম পাই, পুরুষ-পরম্পর। খষিগণের নামের সঙ্গে ভ 
জড়িত; কিন্বাস্তী ও আখ্যায়িক প্রভৃতির সঙ্গে যে সকল ভৌগোলিক না 
সংঙ্রিষ্ ভার সৰই ভারতের বুকে জৰস্থিত । বৈদিক দেৰগণ ভারতেরই দেবতা! । 
আর্ধগণ কর্তৃক রচিত প্রথম গ্রন্থ ৰেদে যে-রাজপণের উল্লেখ পাওয়া যায় ভারাও 
সবাই ভারতের । এমন কি ধেকালের কিন্বান্তীতে যে সক রাজার নাক 
উচ্চারিত, মেই ৰেণ ও তংপুত্র পৃধু, ঞ্রব, দক্ষ প্রস্ভৃতি রাহ্গারাও ছিলেন ভারতেরই 
মাহুষ। চাংরিটি বে বুচনা কর হয়েছিল স্থসিন্ধু অঞ্চলেই । এ সৰই সন্সিন্ধ 
অঞ্চলের আকন প্রা্ীনত্ের প্রমাণ । 

ইন্জ জছলেন আছি দেকতা-_জেষ্ঠ দ্নেবত! ) তাঁর আবির্ভাবের পর প্রথম কার্ষই 
হজ্জেছিল (খ ১.৩২.১ গ্বেকে ১২) বজ্র বারা স্ট্রির প্রেথদ অরি 
বৃত্রকে হুনন করা। অর্থাৎ ইন্দ্র, স্থটির প্রথম মেঘকে বিদীর্ণ করে বৃষ সি 
করে পর্বত-্কন্দর ভেদ করে সঞ্ুসিন্ধু ( উদ্ধর-পশ্চিম জব্রতেক্ত ষাঁতটি নদী ) বইয়ে 
দিয়েছিলেন ॥ 

সেই সগ্সিস্কুকে বানের জন্ড তিনি, স্বার্যদের জমি দ্বিতে ছিজেন ( থ! ৪.২৬২ ), 
বৃষিষ্পান করেছিলেন । এ ছুই-ই স্থির প্রথফ পর্বের কার্য । অধ ইন্দ্-পুজ, 
আর্ধগণ সগুসিদুতেই প্রথম ন্ট হপ্েছিলেন, লালিত-পালিত ও করিত হঙ্ে 
ছিজেন। এ দুই স্ুক্ধে জার্জগণ দে বহিরাগত ছিচলন না! সেটাই প্রসাশিত, 
ছয়েছে। 

ইজ জবান কবেই নোস্ক পান করেন, হে সৌদ একনাক্ সধনিদ্কুতেই 
পাওয়া ফেত। যষ্চালিঙ্ধুর নাস উদ্দেখ করতে খাখিগণ মুর্খ । এই অঞ্চলকে কল 
হয়েছে_ “ফেবুতে যোলি' ( খ ও.৩৩.৯-_€দৰ নিিত উৎপত্বিস্থল )। জেবগগ 
মানহজাতির বালের ভুরই এই অঞ্চল গত স্যইী করেছিলেন । এই অধসর, 
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মধ্যেই সরম্বতী, দৃশদ্বতী-আপয়া বিধৌত ত্রদ্ধাবর্ঘ্; যেখানে ব্রন্ধা স্টিমানসে 
বারে বারে আবতিত হন। সপ্তসিদ্ধু বলতে কোন্‌ কোন্‌ সাতটি নদী-বিধোৌত 
অঞ্চল বুঝায়, খথ্েদে তার সঠিক উল্লেখ নেই। খণ্েদের ৭.৩৬.৬ খকে পাই, 
'ঘে নদীগণের মধ্যে সিন্ধু মাতা ও সরন্বতী সপ্তম স্থানীয়া' । এতে অনুমিত 
হয়__সিদ্ধু, তার পাচটি উপনদী ও সরহ্বতী-_এই সাতটি নিয়েই সপ্তসিন্ধু। প্রথম 
দিকে হয়তো সপ্তসিষ্কু একেই বলত, পরে এর সঙ্গে যমুনা ও গঙ্গা যুক্ত হয়। 
ধণ্েদে ১০৭৫ স্থক্তে নমীস্ততিতে সিন্ধু থেকে সরম্মতী-যমুনা-গঙ্গাসহ বড় নদী- 
গুলোর উল্লেখ পাই। সিন্ধু থেকে গঙ্গা-বিধৌত অঞ্চলই সপ্তসিন্ধু নামে খ্যাত। 

এই সপ্তসিন্কুর মধ্যেই সরস্বতী, আপন্না-দৃশদ্বতী নদী-বিধৌত অঞ্চলই ছিল 
আর্ধ-সভ্যতার মধ্যমণি বা মর্ককেন্্র। এই অঞ্চলেই ঘটে জীবনের প্রথম ম্ফরণ। 
সরহ্তী নদীকেই অন্ন (জীবন) আশ্রয় করেছে। অন্নসন্ভবা৷ সরম্বতী নদী 
মান্বগণকে ভূমি দান করেছে। (খ ২.৪১.১৭)। “মরম্বতী নদীই মানবের 
প্রথম আশ্রয়স্থল' | খধিগণ আকুল প্রার্থনা জানিয়েছেন, যেন সরন্বতীর নিকট 
থেকে অন্তত্র গমন না করেন। এই অঞ্চলেই “পঞ্চজাতা বর্ধরন্তী? ( থ ৬.৬১.১২ )। 
অর্থাৎ, বেদের প্রাসদ্ধ পঞ্চ মানবজাতিগোষ্ী সখ ও সমৃদ্ধি লাভ করেন। 
সরম্বতী--“নদীতমে অস্থিতম়ে, দেবীতমে” (থ ২.৪১.১৬)। পৃথিবীর নাভি- 
স্বল__ইলায়াম্পদাতে ( সরন্বতী-ুশদ্বতী অঞ্চলে) রাজা তরতের পুত্র খাষি 
দেবরাত দেবশ্রবা সুদিন লাভের জন্য অগ্রিকে স্থাপন করেছিলেন ও প্রার্থনা 
জানিয়েছিলেন, অগ্নি যেন দৃশছ্তী, আপয়া ও সরন্বতী তীরম্থ মানুষের গৃহে 
ধনবিশিষ্ট হয়ে দীপ্ত হন ( খ ৩.২৩,৪ )। খরণ্েদের ৮.৩৯.৮ খকে আছে £ “যে 
অগ্নি সপ মন্ুস্তবিশিষ্ট ও সকল নর্দীতে আশ্রিত, আমর! তার নিকটে গমন 
করি।” সপ্ত মনুস্ত--এ কথার অর্থ সম্ভবতঃ সগ্তনদী-তীরস্থ মাছুষ। সপ্তসি্ধৃ- 
তীরেই অধিকাংশ যজ্ঞ হতো । এই সপ্তসিন্ধু দেশেই পঞ্চ জনপদের মমুষ্যগণ 
ষেন হ্বর্গ সুখে থাকে--এই প্রার্থনা জানিয়েছেন খষি ১০*৬০.৪ খকে। এ সকলই 
প্রমাণ করে যে, আধগণ বহিরাগত মানুষ নন, তারা এই অঞ্চলেরই প্রাচীনতম 
অধিবালী । আর্াবর্ম নাম মন্ুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায় ২২ গ্লোকে জাছে। 
উক্ত পুস্তকের ভাস্তকার কুম্ুক ভট্ট এই নামের অর্থ করেছেন-_-আধাবর্ঘ সেই 
অঞ্চল, যেখানে 'মার্ধগণ পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন। 
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সংহিতা, ব্রাঙ্ষণ, আরণ্যক ও উপনিষদ-_এই চারটি পর্ব নিয়েই বিশাল 
বৈদিক সাহিত্য । আর্ধগণের উল্লেখ আছে এর প্রতিটি পর্বে। তৈত্তিরীয় 
্রাহ্মণেঃ শতপথ ব্রাক্ষণে আর্য শব্ধ হলো! দাস শব্দের বিরোধীবাচক, শূত্রবিরোধী 
বলেও তা বণিত। ব্রাদ্ষণ, ক্ষত্রিয় ও বৈপ্তকেই বলা হতো! আরধ, শূত্রকে নয়। 
কারণ শূত্ররা যজ্ঞ করত না। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে চারটি বর্ণের সৃষ্টি 
হয়েছিল খনেদের কালেই । কিন্তু সেই সময়ে গুণ-কর্মের বিভাগ অনুসারে এই 
চারটি বর্ণের স্থটি হয়েছিল । কিন্তু কালক্রমে এ প্রথা বংশানুক্রমিক হয়ে দীড়ায়। 
বৈদিক সাহিত্য ব্যতীত প্রাচীন পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারতে, বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ে, 
জাতক এবং প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে আধ শবের ভরি ভুরি উল্লেখ আছে। 
পারমীকদের ধর্মগ্রন্থ অবস্তায় “অন্থর-মাজদা”র উপাসকদের আর্ধ বলা হয়েছে। 
জাতি বা এক ভাষাভাষী মানবগোষঠী হিসাবে আর্ধত্ব আরোপিত হয়নি। বশিষ্ঠ 
স্থৃতিতে আছে, “তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে সতু" ইতি স্থৃতঃ। অর্থাৎ, প্রকৃত আচারে 
যিনি স্থিত, তিনিই আর্য । খথেদে আর্য বলতে বিশ্বস্ত, দয়াবান, সঙ, প্রত, শিষ্ট 
প্রভৃতি গুণসম্পন্ন ব্যক্তির কথা বর্ণন! করা হয়েছে। 

বাল্মীকি রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে রাবণ বিভীষণকে ভন! করছেন: প্তুমি 
্রাতৃত্েহহীন অনার্ধ। মধুকর যেমন রসপান করে পলায়ন করে, অনার্ধের 
সৌহার্্যও সেরপ।” রাবণ নিজেকে আর্ধ মনে করতেন, ভাবতেন ব্রাহ্মণ বংশজাত । 
রামায়ণে কপিগণও সম্্মাত্মক সঙ্গোধনে আধ শব্দটি ব্যবহার করতেন। রাবণপুত্ত 
ইন্রজিৎ তার খুল্লতাত বিভীষণকে ভৎদনা করেছেন অনার্ধের মত আচরণের 
জন্য । 

মহাভারতে কুরুরাজ দুর্যোধন সিম্ধুরাজের অনুরোধ রক্ষা না করার জন, 
নিজেকে অনার্য ( স্রোণপর্ব, ১৫২ অধ্যায় ) বলে অন্গুযোগ করেছেন। পাগুবপত্থী 
দ্রৌপদী অভিযোগ করে বলেছেন, যুধিষ্িরকে পাশাখেলায় নীচ অনার্য মাছযেরা 
প্ররোচিত করেছে ( সভাপর্ব ৬৩ অধ্যায় )। 

ব্রাহ্মণ সমূহে খধিগণ প্রচারিত ধর্মকেই' আধ্ধর্ম বলা হম্বেছে। আর 
পাণিনি আর্ধ শবের ব্যাখ্যা করেছেন (৩. ১, ১৯৩ ): আর্ধ্বামী ও প্রতু, 


আবার বৈশ্ত ও ব্রাহ্মণ নিজেদের প্রভূ বা স্বামীরূপে মনে করেন, অপরের ক্রীতদাস 
রূপে নন। 
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কৌটিলৌর অর্থশাস্ত্রে ( গ্রীঃ পুঃ ৪র্ঘ শতাব্দী ) উল্লেখ করা হয়েছে (৩ : ১৩): 
ঘে-শৃদ্র জন্মগত ক্রীতদাস নয়, প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি, জন্মে আর্য, তাকে বিক্রম করতে 
গেলে বা বন্ধক রাখতে গেলে ১২ পণ জরিমানা! হবে। গ্লেচ্ছরা তার্দের পুস্রকন্ত। 
বিক্রয় করতে গেলে বা! বন্ধক রাখতে গেলে তাদের কোন অপরাধ হয় না; কিন্তু 
কখনো কোন আধকে ক্রীত্দাসে পরিণত করা যাবে না ।-" যে-আঘ নিজেকে 
ক্রীতদাস রূপে বিক্রয় করেছে, তার সম্ভান-সম্ততিরা আর্য । একজন ক্রীতদাম 
তার বিক্রীত মূল্য ফেরত দ্বিলেই “আধত্বম” ফিরে পাবে । উপরোক্ত বিবরণীতে 
মনে হয়, কৌটিল্যের সময়েও শূদ্রগণ ক্রীতদাস ছিল না, তারাও ছিল আধ । 

প্রাচীন জৈন অভিধান চিস্তামণি, রাজেন্দ্র প্রভৃতিতে এবং অর্ধমাগধী অভিধানে, 
আর্ধ শব্ের উল্লেখ আছে-_কতকগুলে৷ সৎগুণের অধিকারী হিসাবে ; কোথাও তা 
একটা পৃথক জাতি হিসাবে ব্যাখ্যাত হয়নি । 

বৌদ্ধ জাতকেও (৩০০ খ্রীঃ পৃঃ) আর্ধ শবের ব্যবহার আছে সন্্মাত্মক 
হিসাবে, অর্থাৎ গুণগত বিচারেই শবটি ব্যবহৃত, জাতিবাচক বিচারে নয়। 

পালি টীকাকারের মতে, আর্ধ শব্ধের অর্থ--চতুবিধ । অর্থাৎ, যে সংস্কার 
সম্পন্ন, যার চালচলন মনুষ্যজনোচিত ইত্যাদি । 

বৌদ্ধ সংগীতিত্থত্রে যে চতুধিধ আর্য বংশের উল্লেখ আছে তা হলো : যিনি 
ফে-চীবর ( কৌপীন ) প্রাপ্ত হন ও তাতেই সন্তষ্ট, যিনি যে-ভোজ্য প্রাপ্ত হন 
এবং তাতেই সন্তষ্ট ইত্যাদদি। ভিক্ষুদের মধ্যে ধারা সাধূতার উচ্চ সোপানে 
অধিরোহণ করেছেন তাঁরাই আর্ধ ( মহাসাগর জাতক, পৃ. ২৩)। বৌদ্ধজাতকে 
আর্ধকা-র অর্থ--ঠাকুর মা, আর্ধপুত্রের অর্থ_ন্বামী। বন্থবন্ধুর অতিধর্মকোষ-এ 
আছে: আর্ধ ভাষার অর্থ-_বৌদ্ধসংস্কৃতি ভাষা । বুদ্ধদেব স্বীয় ধর্মের চারটি 
মূলতত্বকে আর্য সত্য আখ্যা দিয়েছিলেন। বৌদ্ধধর্কেও আর্ধধর্ম বলা হতো । 
ভারছত-এর বৌদ্ধ শিলালেখে পাওয়া যায়_-“ত্দাস্তাস আয় ভূত রাখিত”। ভঃ 
বড়ুয়া এর অর্থ করেছেন : «বৌদ্ধদের কাছে আর্ধ সেই ব্যক্তি, যে তার রিপুর, 
দ্বেশাচারের, প্রথার প্রমাণহীন মতবাদের দাস নয়'”"এবং ষে আত্মমচেতনভাবে 
জীবনযাপন করে ।” ভারহুত-এর আর একটি শিলালেখে আছে, আর্ধত্বের পথে থে 
সকল ভিক্ষু এগিয়েছে তাদের আর্ধ সম্বোধন কর! হতো (ভর. বি. এম. বড়ুয়া ও 
পি. সিংহ প্রণীত *ভারহৃত লেখ”, পৃ. ৬)। বুদ্ধ ও মহাবীর-এর যুগেই রাজগৃহ, 
চম্পা ( অঙ্গ দেশের রাজধানী ) ও তাত্্রলিপ্থের জনগণ, আর্ধ ও ক্ষত্তিয়রাঃ সামাদিক 
মর্ধাদাসম্পন্ন বলে বণিত হয়েছে ( ত্র. 276-47)07% & 27671072720 27276 
75223 ০5 5. 15৬০ )। 


৮৪ আধ-সভ্যতার সন্ধানে 


খখেদের কালে, এ মগধই ছিল অনার্ধ কীকটদের দেশ। পরবর্তাকালে, 
তাদেরই বংশধরগণ নিশ্চয় আর্ধত্বে উপনীত হয়েছিলেন। 

আর্ধ শব্দের উৎপত্তি ভারতবর্ষে, এর ব্যবহারও ছিল ভারতেই । ভারতের 
পার্খববর্তী দেশ পারন্তেও প্রাচীনকালে এই শৰের ব্যবহার ছিল, যখন ভারতের 
দেবতার! ছিলেন তাদেরও দেবত! এবং ভারতীয় আধগণের প্রবতিত ধর্ম তারা 
পালন করতেন। জরথুষ্ট কর্তৃক নতুন ধর্ম প্রচারের পরেও, অনুর মাজদার 
উপানকগণকেও আর্ধ বল! হতো! | পারস্যের সআাট দরায়ুস ( ৫২ ১-৪৮৬ শ্রীঃ পৃঃ) 
তার শিলালিপিতে নিজেকে আর্ধ বলে দাবী করেছিলেন আর্ধ বংশোস্তব হিসাবে । 
তার সময়েও পারস্তে রাজ-প্রতিকূলতা সত্বেও আরধধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা ছিল। 
এর পরিচয় দরায়ুল বংশের শিলালিপিতেই পাওয়। যায়-_ভারতীয় খবিগণের 
প্রবতিত ধর্মের, দেব-আরাধনার বিরুদ্ধাচারণেয় মধ্য দিয়ে । পূর্বেই বলা হয়েছে, 
খথেদে বা অপর তিন বেদে পারস্যের বা জরথুষ্টের কোন উল্লেখ নেই, কারণ 
জরথুষ্ট্রের আবির্ভাব অনেক পরের ঘটন!। 

ভারতীয় পুরাণ সমূছেও আর্য শবের উল্লেখ আছে। পুরাণ সমূহ প্রাচীন 
ভারতের এতিহাসিক তথ্যের, কি্বদস্তীর ও আখ্যানের ভাগার। খথেদের 
সমসাময়িক এবং তার পূর্বেরও ইতিবৃত্ত আমরা পুবাণ সমূহে পাই । বেদ, ব্রঃক্ষণ, 
উপনিষদ প্রভৃতি শান্ত পুরাপকে উধ্র্বেই স্থান দিয়েছে । অথর্ববেদে, ছান্দোগ্য 
উপনিষদ ও চারি বেদের পরেই পুর্লাণের স্থান। শতপথ ব্রাহ্মণে দৈনিক পুরাশ 
পাঠের উল্লেখ রয়েছে__দেবগণকে মধু আহুতি রূপে । এঁতরেয় ব্রাহ্মণেও পুরাবিদব- 
এর উল্লেখ রয়েছে । পুক্রাণে রয়েছে_ ব্রদ্ধার মানসপুত্র সপ্তখষি থেকে বৈষ্দিক 
খধিগণের কৃত্টির কথা। স্থায়ভুব মন্ত থেকে বৈবন্বত মন্গ পর্যন্ত কিছ্স্তীর যুগ । 
খথেদের মন্ত্রগুলোর শুত্রপাঁত হয় বৈবন্থত মনু থেকে। বাইরের থেকে আধ- 
গণের ভারতে প্রবেশের কোন ইঙ্গিতই পুরাণ সমূহে আমর! পাই না। পুরাখ- 
সমূহে প্রাচীন ভারতের রাজগণের ও খধিগণের বংশাবলী বিবৃত ররেছে। সথ- 
সিদ্ধুই হলো! আর্গণের বাসভূমি, সেই প্রাগৈতিহাসিক কিন্বদস্তীর কাল থেকেই । 
আর্ধরা কোন ভিন্ন মানব-জাতিগোষী (78০৩ ) নয়, ভিন্ন ভাষাভাষীগোষীশও 
নয়। ভ্াবিড় ব্রাঙ্ষণেরাও সঙ্গত ভাবেই নিজেদের আর্ধ বলে পরিচয় দেয়। 
আচার্য শঙ্কর কেরলের অধিবাসী হলেও আর্ধ। বৈদিক যুগে খাবিগণ বিশ্বের 
নকলকেই “আর্, করার স্বপ্র দেখতেন (কৃর্বস্ক বিশ্বম্‌ আর্ধম্‌), সে কথা ইতিপূর্বেই 
বল৷ হয়েছে। 

প্রসিদ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিত মিউয়র (781) সাহেব লিখেছেন, * হু 09 


আধ : প্রাচীন ভারতে ৮৫ 
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হন্ুসংছিতার মতে, সরহ্বতী ও দুশদ্বতীর যধবর্তী অঞ্চল- ব্রহ্ধাবন্ই বেদের 
উৎপত্তিস্থল । ব্রদ্ধাবত্ম, কুরুপাঞ্চাল, শুরশেন ও মত্ত দেশ নিয়ে ব্রহ্বর্যা নামক 
দেশটি ছিল বৈদিক আচারের কেন্দ্রস্থল । সিন্ভুনদের পশ্চিম তীরস্থ মূজীবস্ত, 
মহাবৃষ, গান্ধার, বাহিলক প্রভৃতি অঞ্চল সপ্তসিন্ধুর অন্তর্গত হলেও খণ্েদে এ সকল 
অঞ্চলের দু-চারজন রাজ! বা! যাগযজ্ঞের উল্লেখ ব্যতীত অন্য কিছুই সেই যুগে কোন 
মর্যাদা পায়নি । এ অঞ্চলের কোন গাথা, কিন্বস্তী বা কাহিনী ভারতে প্রচলিত 
নেই। অথর্ববেদ ৰরং তাদের হেয় রূপেই চিত্রিত করেছে : “তক্মান ( এক- 
প্রকার জর ) তাদের আক্রমণ করুক” (৫. ৪, ১-৭১ ৮ ও ১৫)। প্রাচীনতম 
কিন্বদীন্তী কখনো উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত অঞ্চল থেকে আর্যদের তারতে আগমন 
সমর্থন করে না। 

প্রাচীনতম কিংবদন্তীর নায়ক রাঙ্গা পুরুরবার ( বৈবস্বত মন্থুর কন্যার পুন) 
জাবির্ভাব ঘটেছিল সপ্তসিন্ধুর উত্তর-পূর্ব অঞ্চলেই । তিনি যে মকল অঞ্চলে ভ্রমণ 
করতেন এবং যেখানে গন্ধবগণ বাস করতেন, সেই মন্দাকিনী, অলকা, চৈত্ররথ, 
নন্দনবন, মেরু (রাজপুতান! সন্নিহিত ), উত্তর কুরু ( কাশ্মীর ) প্রভৃতি অঞ্চলগুলি 
ছিল সপ্তসিদ্ধুর অস্তগগত। 

কথিত আছে যে, বিবস্বান-পুত্র বৈবন্ধত মনু, খথেদের আদি হৃক্ত রচগ্নিতা। 
(ঝ ১, ৭১, ৩১ ১, ১১২০ ১৬, ৮. ২৮১ ৮০ ২৯১ ৮, ৩০০ ৮ ৩১ প্রভৃতি )। 
তিনি ছিলেন রাজধবি। তীর পুত্রগণ ও দৌহিত্র, সূর্ধবংশ ও চন্্রবংশ নামে 
ভারতে ছুইটি প্রসিদ্ধ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, এরা সপ্সি্ধুতে সুদীর্ঘকাল রাজত্ব 
করে গ্লেছেন। এদের উল্লেখ আমর! পুরাণ সমূহে, বৈদিক ও প্রাচীন সাহিত্যে, 
রাস্নায়ণে ও মহাভারতে পাই । খণেদেও এ ছুই রাজবংশের কিছু কিছু রাজাল্প 
নাম পাওয়া যায়। কিন্ত বৈবন্থত মন্ুই সথচসিন্ধুর তথা ভারতের প্রথম রাজা 
নন। তার পূর্বেও তারই পূর্বপুরুষগণ সপ্তসিন্ৃতে তথ! ভারতে স্থদীর্ঘকাল রাজত্ব 
করেছেন, ধাদ্দের উল্লেখ পুরাণ সমূহে, বৈদিক ও প্রাচীন সাহিত্যে রয়ে গ্রেছে। 
প্রাচীনতম ভারতে, কাল গণনায় পুরাণ সমূহে মন্ুকয্প-র উল্লেখ আছে। মন্ধু- 
ঘুগের অন্বিভাগ বা অস্তধুগি--সতা, ভ্রেভা, ঘ্বাপর ও কলির উল্লেখ ছজুর্বেদে 
( কৃষ্ণ ঘজুঃ ৪. ৩. ৫০ ) আমরা দেখতে পাই। থণ্থেদে তিনজন মন্ত্র নাম আছে, 


৮৬ আর্ধ-সভ্যতার সন্ধানে 


যথা : সাম্বরণি মন্থু, বৈবন্ত মঙ্গ ও সাবণি মন্থ | পুরাণ মতে বৈবন্বত সপ্তম মনত 
এবং সাবণি অষ্টম মন্থ। এর পরে মনুগণনা বন্ধ হয়ে'যায়। সাম্বরণি মনু (খ 
৮* ৫১, ১)-র উল্লেখ পুরাণে নেই। সাবণি মন্ুই হয়তো সাম্বরণি মন্থু। 
বৈবন্থত মন্, সঞ্চম | সাবি মন্তু (খা ১০. ৬২, ৯-১০ ও ১০.৯৩)-_পুরাণ 
মতে অষ্টম মন্। স্তরাং বেদ-সংহিতায় পৌরাণিক কাল গণনা-_মন্ুকল্প 
অপরিচিত ছিল না। বৈবন্বত মনুর পূর্বপুরুষগণের মধ্যে আমরা রাজ! উত্তানপদ 
(খ ১০.৫১ ৭২. ৩-৪ ),বেন ও তৎপুত্র পৃথি বা পৃধু (ঝ ১. ১১২, ১৫১১, ১৪৮, 
৫. ৮. ৯. ১০ ), দক্ষ (খ ১০. ৭২. ৫) প্রভৃতির নাম খখেদে পাই। উত্তানপদ 
-এর পুত্র ঞ্ব-র উপাখ্যান আজও ভারতের ঘরে ঘরে প্রচারিত | ম্থায়নভুব মন্থর 
রাজধানী ছিল সরশ্বতীর তীরে । শতপথ ও কৌশিতকি ব্রাঙ্গণে পৃথু থেকে পঞ্চম 
পুরুষ দক্ষ গ্রজাপ্রতি দাক্ষায়ণী যজ্ঞ করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে। দক্ষ প্রজা 
পতির কন্যার পুত্র বৈবন্বত মন্তু । বিবন্ব'ন, দক্ষ প্রজাপতির জামাতা । পুরাণ 
সমূহে সায়ভব মন্ট থেকে এইসব আর্ রাজগণের কাহিনী বংশ্রানুক্রমে বণিত 
আছে। কিংবাদস্তী কালের এইসব রাজগণ ( পুরাণে বল। হয়েছে_--ইতি বা শ্রুতম 
অথবা অভিশ্রতম ) ২১৪৪ বৎসর রাজত্ব করে গেছেন। চার বেদে, বৈদিক 
সাহিত্যে, রামায়ণমহাতারতে এদের কিছু কিছু নামের উল্লেখ থাকায় এই 
রাজবংশকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। অথর্ববেদদে (৮. ৫. ১০-১১), 
এতরের় ও শতপথ ব্রাহ্মণে এই বংশের বিখ্যাত রাজা পৃথু ব৷ পৃথির পৃথিবী দোহন 
করার কাহিনীর উল্লেখ আছে। পুথু প্রজাপালক বিখ্যাত রাজা ছিপেন। তিনি 
গোরূপী পৃথিবীকে দহন করে প্রবল দুভিক্ষ থেকে মত্যলোককে রক্ষা করেন 
( খখেদ পৃথিবীকে বহুস্থলে গে৷ ব্ূপে উল্লেখ করেছে )। পৃথু রাজার এই উপাখ্যান 
অতি প্রাচীন সাহিত্য ব্যতীত কালিদাসের কুমারসম্ভবে, অশ্ঘোষের বুদ্ধচরিতে, 
শ্রহর্ষের নৈষদ কাব্য প্রভৃতিতে স্থান পেয়েছে । এই রাজার নাম অন্থসারেই 
পৃথিবী নামটি প্রচারিত হয়েছে বলে কথিত আছে । খঙ্েদের ১০. ১৪৮ নামক 
স্ক্তটিতে খাষি পৃথু বলে উল্লেখ আছে। এই সৃক্তেই বেন-এর পুন পৃথির যজগৃহে 
এসে ইন্ত্রকে স্তব করার কথা আছে। এই হুক্তটি বেন-এর পুত্র পৃধুরাজার 
রচিত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । বৈবন্বত মন্র রচনার পূর্বে এই একটি মাত্র সুক্তই 
খণেদে পাওয়া যায় । পুথুর সময়ে ঘজও ছিল, ইন্ত্রদপী দেবতাও ছিলেন । 
তাং পৃধু যে আর্ধ রাজা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। স্বাপ্নভভুব মনুবুংশের 
ছিতীয় পর্বের রাজা, ঞ্ুব-র পিতা! উত্তানপদ্দ ভারতের প্রথম ক্ষত্রিয় রাজা রূপে 
কিংবাস্তী প্রচলিত আছে। 


আর : প্রাচীন ভারতে ৮৭7 


পুরাণ সমূহে স্বায়ভূবমন্থ থেকে গ্রচেতাগণ পর্বস্ত ৪৯ জন রাজার নাম 
পুরুষানুত্রমে দেওয়া আছে। তারপর দেশ বহুকাল পর্যস্ত অরাজক অবস্থায় ছিল 
বলে কথিত আছে। ছ্িতীয় পর্বে এ বংশেরই বাজা৷ উত্তানপদ রাজসিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত হন। এই বংশের দক্ষ প্রজাপতি, তৎকন্তা অদিতি, জামাত! বিবস্বান 
ও তৎপুত্র বৈবন্বত মন্গ-র উল্লেখ খখেদে আছে। এতম্বাতীত, বিশ্বগ জ্যোতি, 
চক্ষ, তৎ্পুক্্র চাক্ষুন মনু, অঙ্গ, প্রাচীন বহি প্রমুখেরা ছিলেন বিখ্যাত রাজ! । 
চাক্ষুল মন্থুর সময়ে সংঘটিত ভয়াবহ এক প্রলয়ের কাহিনী আছে। পুব্রাণ সমূহের 
মতে, শ্বায়ভূব মন্তু থেকে বৈবস্বত মনত পর্যস্ত ৮৭ পুরুষের ব্যবধান--২১৪৪ 
বৎসর । এই স্থুদীর্ঘ কালের আর্গণ তাই কিংবদন্তী অনুসারে ভারতেরই 
অধিবাসী । স্থায়নুব মনু নিজেকে স্বয়ং স্থষ্টি করেছিলেন | স্থতরাং ৃপ্টির আদি- 
কাল থেকেই, অর্থাৎ মানুষের জ্ঞান-উন্মেষের প্রথম পদক্ষেপ থেকেই আর্ধগণ 
ভারতেরই অধিবাসী । 

কিংবদস্তী অনুসারে বৈবস্বত মন্ুর পুত্র ইক্ষাকু ( খথেদে উল্লিখিত ) অযোধ্যায় 
রাজধানী স্থাপন করেছিলেন ৷ উক্ত মন্থুর দৌহিত্র রাজ। পুরুরব! ও তার বংশধর- 
গণ প্রতিষ্ঠানপুরে ( এলাহাবার্দের নিকটে ) রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। এ ছুটি 
নগরীই ভারতের পশ্চিম লীমান্ত থেকে বহু পূর্বে অবস্থিত। প্রাগৈতিহাসিক যুগে 
পশ্চিম থেকে ভারতে কোন অভিযান হয়েছিল, এমন কোন ইঙ্গিত বৈদিক 
সাহিত্যে নেই। 

খথেদের সুক্তগুলো কোন্‌ সময়কালে রচিত তা জানতে পারলে আর্ধর্দের 
সম্পর্কে একটা ধারণা গঠন করা যেতে পারে । ভারতের 
আর্ধভাষা বাইরের থেকেই এসেছে, না ভারতের ভাষার 
কাছেই ইয়োরোপীয় ভাষা সমূহ খণী, তা অনুমান কর! যায়। 

বেদ যে কত প্রাচীন তার ইঙ্গিত বেদের মধ্যে রয়েছে । সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে 
প্রাকৃতিক অবস্থানের যে-বর্ণনা আমরা খথেদের মধ্যে পাই তা থেকে অনুমান 
করা যায় যে, সেই কালটি অন্ততঃ বর্তমান কাল থেকে ৫০০০-_-৬০০০ বৎসর 
পূর্বেই হুবে। সপ্তসিন্ধু অঞ্চলের চারিদিকে সেই কালে চারটি সাগর ছিল (খ 
৯, ৩৩, ৬১ ১০, ৪৭. ২) হৃুর্য পূর্ব সাগর থেকে উদ্দিত হয়ে পশ্চিম সাগরে 
অন্ত যেত (খ ৩. ৫৫. ১, ৪, ৪৩, ৫, ৫. ৮০. ৪-৫১ ১০. ১৩৬. € প্রভৃতি )। 
খথেদের অনেকগুলো নুক্তেই হুর্ধকে ঘোড়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ন্থর্ধকে 
বলা হয়েছে কেশী, যেখানে তিনি লুক্কায়িত ছিলেন__দেবগণ সেই সমুন্র থেকে 
সুর্ধকে উধের্ব উদিত করালেন (খু ১৭, ৭২. ৭)। 


ধান্বেদের রচশাকাল 


৮৮ আর্ধ-সভ্যতার সন্ধানে 


উধার অগ্রদূত অস্থি সাগরসম্তান, পুব দিক থেকেই তার উন্নয় (খা ১. ৩৬. 
২)। উব! পুব দিক থেকেই প্রথম উদয় হন ( খ ৩. ৫৫. ১)। 

সপ্তসিন্ধুর চারিদিকে চারটি সাগরের অস্তিত্ব ছিল, এ কথা বর্তমানে কল্পনা 
করাও কঠিন। একমাত্র দক্ষিণ সাগরের কথা কল্পনা করা যায়। বর্তমান 
রাজপুতান! ও পাকিস্তানের মধ্যে যে থর মরুভূমির অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়, 
তার এক বৃহদাংশ জুড়ে সেকালে সাগর ছিল এবং তা বর্তমান রান অব 
কচ্ছ-র সঙ্গে যুক্ত ছিল; আরাবল্পী পর্বতটি ছিল পূর্বদিকে । সাগরটি ছিল 
আরব সাগরেরই একটি অংশ।১ এই সাগরেই মিলিত হতো সরন্বতী ও 
শতদ্র নদী । সাগর খুব নিকটে ছিল বলেই খখেদীয় খধিগণ সাগর সম্পর্কে এত 
সচেতন ছিলেন। কোন কোন ইয়োরোপীয় পণ্ডিত মনে করেন, পূর্ব ও পশ্চিম 
সাগরের অর্থ বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর, আবার কেউ কেউ সিন্ধু নদীকেই 
পশ্চিম সাগর বলেছেন। সপ্তসিন্ধু থেকে বঙ্গোপসাগর বনু দূরে অবস্থিত । 
তা ছাড়া বঙ্গোপসাগর কোন ক্রমেই সঞ্চলিঙ্কুর পৃবদ্দিকে অবস্থিত হতে পারে না। 
তেমনি আরব সাগরও পশ্চিষ্ে নয়। কোন কোন ইয়োরোপীয় পণ্ডিত মনে 
করেন, পূর্ব সাগর ও পশ্চিম সাগরের অর্থ-আকাশ। সর্ব পূর্বদ্দিকে উদিত 
হয়ে পশ্চিমে অস্ত যায়। আকাশকে খথেদে অনেক স্থলেই সাগর বলা হয়েছে 
ৰটে, কিন্তু এখানে পূর্ব ও পশ্চিম ছুটি পৃথক সাগরের উল্লেখ রয়েছে । আকাশ 
একটি মাত্র সাগর | হৃর্ষের উদয়াস্ত আকাশে হয় না। চারিদিকে বিরাজিত 
সেই সাগরের একটিরও অস্তিত্ব আজ আর নেই। কালচক্রে সবগুলিই বিলীন 
হয়ে গেছে। 

ধথেদের দশম মগ্ডলে পধীপ্ততিতে প1চটি €ৎ তিশ্ন তিন্ন নদ্দীর উল্লেখ 
আছে, যথা-_গঙ্গা, যমুনা, সরদ্বতী; শতদ্র ও সিন্ধু । এগুলি সাগরে গিয়ে 
পড়ত। সরগ্বতীর ন্যায় শতক্রুও তরঙ্গময়ী আর খরআ্রোতা নদী ছিল এবং 
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(5155600 5011100) 

(গা) 0221166 ০1176 17212775711, ০]. 1. 0, 102 (1907) 

(ঘ) 7167101775 ০/176 02010801547) ০ 16214, 8০1, ১7৬5 09. 103. 

(৩) রাজপৃতানার উন্নয়ন কমিশনার ডাঃ গডবোল (97. 0১০01১016) রাজন্ছানের শ্ানে 

স্থানে কপ খনন করে সামুদ্রিক লবণের আস্তত্ব খ্'জে পেয়েছেন। 


আর্ধ : প্রাচীন ভাবুতে ৮৪ 


*সটিও সাগরে গিয়ে পড়ত। এই নদীর প্রাচীন খাতের চিহ্নাটি বর্তমান কালেও 
দেখতে পাওয়া যায় । 

বৈধিক কালে সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে শত ও বর্ধা খতুর ছিল প্রচণ্ড প্রকোপ। 
খথেদে কোথাও ছয়, কোথাও পাঁচটি খতুর উল্লেখ থাকলেও (হেমস্ত ও 
শীত একত্রে ) তিনটি খতৃ, অর্থাৎ গ্রীগ্ম, বর্ধা ও শীত খতুই ছিল বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য | এই তিনটি খতুই নাভি বলে বণিত ছিল ( ঝ ১. ১৬৪. ৪৮ )। বৎসর শুরু 
হতে! হিমমাস থেকে । বর্ধাও ছিল প্রচণ্ড, তিন-চার মাস ধরে চলত বরা 
€খ ১. ১৬৪, ৩৬ ও ৪৭) ১, ১৬৪. ৬-৮ 3) ১, ৩৮, ০-৮7 ৩,৫৬১ ৫,৫২১ 
৫.৮৩ » ৫. ৫৭, ৫-৭ প্রভৃতি)। সেকালে ভূ-প্ররুৃতি এ এলাকায় স্থিতি লাভ 
করেনি । ভূ-কম্পন, আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপখস়্ও হুর্লক্ষ্য 
ছিল না।১ 

পারসীকগণের অবেস্তাতে উল্লেখ করা হয়েছে : হপগ্তহিন্ধৃতে ( সপ্তসিন্ধুতে ) 
পুরাকালে থুব ঠাণ্ডা আবহাওয়া! ছিল। অনখমৈন্য (অশুভ শক্তি) তা গরম 
আবহাওয়ায় পরিণত করে। খথেদে এমন সময়ের উল্লেখ রয়েছে যখন হিমালয়ের 
হিমবাহ ( তুষার প্রবাহ ) পর্বতের নিয়দেশ পধন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রচুর তুষারপাত 
ছিল, তাই নদীসমূহ ছিল অত্যন্ত খরলোতা, পধাঞ্ধ জলও সাগরে প্রবাহিত হতো। 
চারিদিকে সাগর বলেই প্রকৃতি এরূপ ছিল ।২ 


১. ঝ ই. ১২. ২: “ইন্দ্র, যিনি ব্যথিত পৃথিবীকে দৃঢ় করেছেন, ধিনি প্রকোপিত পর্বত- 
সমুহকে নিয়মিত করেছেন।” 

খ. ১.৬৩.৩ : ' ছে ইন্দ্ু, তুমি সর্বাগ্রগণ্য, ভয়ের সময় তোমার শঘ-শোষণকারী বলের দবারা 
তুম দ্যাবা পুথবী ধারণ করোছিলে। বিশ্বের সকল ভুত ও পর্ব তসমূহ এবং অন্য যেমকল 
মহৎ ও দ-ঢ পদার্থ আছে তাহাও নভোমপ্ডলে সূর্যরশ্মির ন্যায় তোমার ভয়ে কাম্পিত হয়োছিল ।" 

ধ. ১.৬২৯.৫: “তুমি প্‌.থিবাঁর সানপ্রদেশগুলি সমতল করেছ, অন্তরীক্ষের মূল প্রদেশ 
করেছ দ়।" 

ই. “0 99018090100 01 0105 05015852501 17117819210 21901513 15 08 1 
5/85 2১ 90178500051806 ০01 0106 01101206100 01 006 21] 01 9007, 20103501851 010 
1016 ৮5008] 01328385 0 ০110080  ৮/1)101) 12805 13255 0110550 2 88008] 
0208101177201010 ০01 20 00681) 2762, 11000 0116 01 019 12100. 7175 125 1702106 
০1০0179810০ ৬০০10 8190 2০০011106 007 075 £1580 ০1)913869 1) 075 0081001 06 
1880611 2150 10) 0065 00 01 (106 115515, 01 10101 0065 21৩ 029 
10108010105 17) ৮/5516170 ]11019, 10 7১615122110 01617658100 685 01 111৩ 
০29065210.” 


-27০0108216 87182777800, ৯০], 87, 9,688 (17800 16100), 


৯০ আর্ধ-সভ্যতার সন্ধানে 


“একা চেতত, সরম্বতী নদীনাং শুরি্ধ্যতী গিরিভ্য আসমুদ্রাৎ |” নদীগণের 
মধ্যে একমাত্র সরম্বতীই জানে পবিত্র নদী রূপে পর্বত হতে সমুদ্রে গিয়ে পডতে 
( খ ৭. ৯৫, ২)। খখ্েদের কালে সরম্কতী বিশাল নদী ছিল। পর্বত হতে 
উৎপন্ন হয়ে সাগরে গিয়ে পড়ত । যার অপ্রতিহত গতি, জলবষা বেগ প্রচণ্ড শব্দ 
করে বিচরণ করে (খ ৬.৬১,৮ )। নদী সমূহের মধ্যে সমধিক বেগবতী, 
মহাপ্রবাহিনী ও তরঙ্গশালিনী ( খ ৬. ৬১.১০) ; প্রবল ও বেগবান তরঙ্গ সহকারে 
পরবতের সানুদেশ সকল ভঙ্গ করত ( খ ৬. ৬১.২ )। খরস্রোতা দশছতী এবং 
আপয়া ছিল সরম্বতীর ছুই উপনদী | এই তিনটি নদীরই আজ আর কোন আ্তত্ 
নেই ৷ শুরু যজুর্বেদে আরও তিনটি উপনদীর উল্লেখ আছে : “তারা পাচটি দেশে 
নিজেদের নাম পরিত্যাগ করে সরম্বতী নামে প্রসিদ্ধ (৩৪,১১.১)। খণেছের 
কালে সরস্বতী ও দৃশঘ্বতী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলই ছিল সভ্যতার মর্মকেন্দ্র। 
সরম্বতী ছিল “নর্দীতমে অস্থিতমে দেবীতমে” | সেকালে এই নদীর তীরে তীরেহ 
মহা খধিগণ বড় বড যজ্ঞ করে গেছেন, যার জন্যে এই নদী ছিল পুণ্যতমে, দেবী, 
পরে বাগদেবী | 

এই উভয় নদীর উপত্যকায়, বর্তমানে প্রত্বতাত্বিক খননের ফলে হারাপ্পা- 
সভাতার প্রচুর সাংস্কৃতিক নিদর্শন নগরী সমূহের ধ্বংসম্ুপের তলদেশ থেকে 
আবিষ্কৃত হয়েছে । এই নদীর উল্লেখ রামায়ণে আছে। মহাভারতের কালে 
সরস্বতী পুণ্যতমা নদী ছিল বটে কিন্তু ক্ষীণত্রোতা৷ হয়ে বিনাশনে (রাজপুতানীয় ) 
গিয়ে মরুবালিতে পথ হারিয়ে ফেলেছিপ ( বনপর্ব ও শল্যপর্ব )। সরস্বতী নদীর 
'ন্তর্ধানের উল্লেখ সামবেদাস্তর্গত তাও ব্রাঙ্ণে ( অপর নাম পঞ্চবিংশতি ব্রাঙ্ধণে ) 
২৫.১০.৬-এ আছে । আর উল্লেখ আছে লাট্যায়ন শ্রোত শুতরে, বৌধায়ন ধর্মসত্রে 
( ১.1,৯) ও মানবধর্ম সূত্রে (২.২১)। 

খথেদের বহু স্থলে সরম্বতী নদীর নাম পৃথকভাবে ও বিশিষ্ট মর্যাদা সহকারে 
উল্লেখ থাকা সত্বেও, ইয়োরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞ কোন কোন বিশিষ্ট পণ্ডিত, যথা-_ 
জিমার ( 21707957 ) ও রথ, এ নদীর পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। তীদের 
মতে সরক্ষতী হলে! সিন্ধু নর্দীরই অপর নাম। কেউ কেউ এ নদীর অন্ভিত্থ 
ভারতের বাইরে দেখিয়েছেন । (তাদের মতে আর্গণ খখেদ রচনা করেছিলেন 
ভারতে প্রবেশের পূর্বে )। এরা মনে করেন, পারশ্তের হারাবতা নর্দী ছিল 
পূর্বতন সরস্বতী ন্দী। কেউ কেউ আবার আফগানিস্তান ও মধ্যপূর্ব রাশিয়ার 
অক্সাস (গ্রীক নাম, স্থানীয় নাম আমুদরিসস1 নদী ) নদীফেই সরহ্বতী নঙগী 
বলে চিহ্ছিত করেছেন । এই নদী সম্পর্কে কোন ভারতীয়ের মনেই কোন 


আর্ধ : প্রাচীন ভারতে ৯১ 


সন্দেহ নেই। উপনদীসহ সরম্বতী নদী একেবারে শুকিয়ে গেছে বটে কিন্তু তার 
চিহ্ন আজও উত্তর-পশ্চিম ভারতে ও পাকিস্তানে দেখতে পাওয়া যায়, সবস্থৃতি ও 
ঘগগর ( দ্বশদ্বতী ) নামে । 

প্রসিদ্ধ প্রত্বতত্ববিদ স্যার অরিয়েল স্টিন সরজমিনে জরীপ করে এই নদীর 
প্রাচীন খাত খুঁজে পেয়েছেন। তিনি দেখেছেন--ভূতপূর্ব পাতিয়ালা রাজা, 
হিসার জেলা, ভূতপূর্ব বিকানির রাজ্য ও ভাওয়ালপুর (পাকিস্তান ) রাজোর 
তিতর দিয়ে এই নদীর জলধারা প্রবাহিত হতো; এবং পরে হাকরা নাম পরিগ্রহ 
করে কচ্ছ উপসাগরের নিকটে গিয়ে পড়ত । গেজেটিয়ার অব ইপ্ডিয়াঁর বাইশ 
সংখ্যক খণ্ডের »৭ পৃষ্ঠায় এই নদীর বিশেষ বিবরণ দেওয়া আছে। সরশ্বতা 
নদীর উৎপত্তিস্থল ছিল (প্রক্ষ প্রন্রবণ ) আম্বালার উত্তরে শিরমূর পার্বত্য রাজ্যে । 
খখেদের রচনাকালে যে নদী ছিল এত বড়, খর্মোতা ও জলপুর্ণা, মে নদী শ্তকোতে 
আরম্ভ করল কোন্‌ সময় থেকে? 

খণেদে বণিত আছে (৩. ৩৩. ১-৩) যে, বিপাশ ও শতুত্রি (বর্তমান 
শতদ্রু ) দুইটি সমান্তরাল নদী ছিল এবং সাগরে গিয়ে পড়ত। শতুত্রি পূর্বদিকে 
দেবকৃত স্থানের অভিমুখে প্রবাহিত হতো! ৷ শতুত্রির প্রাচীন খাতের চিহ্ন আজও 
দেখা যায়। খঞ্েদের যুগের পরে শতত্র পশ্চিম দিকে সরে গিয়ে সাগরের পরিবর্তে 
সিদ্ধুনদরীতে গিয়ে পড়ছে । ১ 

সেকালে সিন্ধু-অববাহিকায় প্রচুর বারিপাত হতো । সেখানে উৎকৃষ্ট বন্ধ 
বয়ন করা হতে! এবং বন্যভূমিতে বযঘোড়া চরে বেড়াত (খ ১০. ৭৫)। 
বর্তমানে এ অঞ্চল মরুভূমিসদূশ । বাৎসরিক বারিপাত ৮ ইঞ্চি মাত্র । কাশ্মীরে 
পৌছে সিন্ধুনদী খথেদের কালেই উত্তর বাহিনী ( বর্তমানেও তাই আছে) হয় 
(২. ১৫. ৩ও ৬)। বৈদিক যুগের পরেই সপ্তসিদ্ধৃতে নিসর্গের দৃশ্টাস্তর ঘটায় 
হিমালয়ের হিমবাহের পরিবর্তন ঘটে। সেই সময়ে রাজপুতানার সাগর ও সথ্চ- 
সিন্ধুর অপর তিনদিকের সাগর শুকিয়ে যায়; সরম্বতীও তার উপনদীসমূহ সহ 
সতকোতে থাকে, নদীর মোহুন! বালুভূমিতে পরিণত হয় ; শতুন্তি গতি পরিবর্তন 
করে সিন্ধু নদীতে গিয়ে পড়ে। স্থপ্রাচীন কালে ভারতে এক মহাপ্রলয় ঘটেছিল 
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২ আর্ধ-সভাযতার সন্ধানে 


__যার উল্লেখ আমরা অথর্ববেদ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, শতপথ ব্রান্মণ, পুরাণসমূহে 
ও মহাভারতে পাই । আরাবল্লী পর্বত পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম ; পুরাকালগে 
এ পর্বত বর্তমান কালের চেয়ে অধিকতর উচ্চ ছিল। সেকালে জারাবল্লীকেও 
বিদ্ধ্য পর্বত বলা হতো । এই পর্বত খষি অগন্যয-র কাছে মস্তক অবনত করে- 
ছিল এবং তা আর উচ্চে তুলতে পারেনি বলে কিংবাস্তী আছে। সেই প্রলয় 
কালে এ পরত তার উচ্চতা হারায় এবং তার পাদদেশে অবস্থিত রাজপুতানা 
সাগর শুকিয়ে যায় । প্রলয়ের বর্ণনায় পাওয়া যায় : সাগরের জল স্ফীত হয়েছিল 
( সম্ভবত ভূকম্পনের ফলে ); মন্র-_-( এ কোন মন বলা হুর ) নৌকাকে তার 
দক্ষিণের বাসভূমি থেকে উত্তর দিকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে উত্তর গিরিতে ( হিম"- 
লয়ে ) ঠেকিয়েছিল ৷ এ বন্যা ভয়াবহ বৃটিপাতের দরুন হয়নি। বাঁজপুতান। সাগর 
হয়তে৷ জলোচ্ছাসের ফলে শুকিয়ে যায় । কাশ্মীরে মনোবতরণ বলে একটি স্যান 
আছে, হয়তো! সেখানেই মন্ুর নৌকা গিয়ে ঠেকেছিল ! খঞ্েদে এই প্রলয়ের 
কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না, কিন্ত শতপথ ব্রাঙ্ষণে তা আছে। উক্ত ব্রাহ্মণে 
নক্ষত্র সমাবেশের যে উল্লেখ পাওয়া যায় তাতে মনে হয় এই ব্রাহ্মণের রচনাকাল 
৩০০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্ধের পরে নয়। কিন্তু এ প্রলক্ম সম্ভবতঃ বৈদিক যুগের 
পূর্বের ঘটনা। 

বোরোসামের বর্ণনা থেকে ব্যাবিলোনিয়ায় এক প্রলয়ের বর্ণনা আমরা পাই 
এবং ওখানকার গিলগামেশ মহাকাব্যেও তার উল্লেখ আছে। সেই প্রলয়, 
ভারতীয় প্রলয়ের অনেক পরের ঘটনা । সেখানে তিনদিন ধরে প্রচুর বৃষ্টিপাতের 
দরুন ঘন কালে! ষেঘ থেকে প্রলয় ঘটেছিল । বাইষেলে যে প্রলয়ের উল্লেখ আছে 
( জেনেসিস ৭/১২ ), সেটি ঘটেছিল চক্লিশদিন চল্লিশ রাত্রি ধরে অজজ্ত বৃষ্টি- 
পাঁতের ফলে । এটিও অনেক পরের ঘটনা । প্রাচীন মিসর এবং গ্রীসেও গ্রলযের 
উল্লেখ আছে; এশিয়ার বুকে দ্জারল হুদ, কাম্পিয়ান সাগর ও কৃষ্ণ সাগর, এই 
তিনটি সাগর পূর্বে একত্রে একটি সাগরে পরিণত ছিল! ভূমধা সাগরের সঙ্গে 
এই সাগরের কোন যোগাঘোগ ছিল না। খুব সম্ভব ভূকম্পনের ফলেই প্রাচীন 
গ্রীসে ডুকালিয়ন-এর রাজত্বকালে প্রবল জলোচ্ছাস হয়। একন্ত্রীভূত এ তিন 
সাগরের জল বসফোরাস প্রণালী স্থষ্টি করে ভূমধ্য সাগরের সঙ্গে যুক্ত হয়। 
এটিও ভারতে সংঘটি ত প্রলয়ের অনেক পরের ঘটন। প্রাচীন গ্রীসে ডুকালিয়নের 
রাজত্বকাল আনুমানিক ১৫০* খ্রীঃ পৃঃ । 

খখেদে সপ্তসিন্ধুর চারদিকে চারটি সাগরের যে উল্লেখ রয়েছে, কলকাতা 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের এ. সি. দান মহাশয় ভীর “বৈদিক ভারত (76216 17216.) 


আর্ধ : প্রাচীন ভাবতে ৯৩ 


নামক গ্রন্থে আনুমানিকভাবে দেখিয়েছেন_-তা রাজপুতানা সাগর, অর্থাৎ দক্ষিণ 
সাগর । আর উত্তর সাগর-_সিনকিয়্াং ( চীন ) প্রদেশের বর্তমান লপনর হ্রদ 
অঞ্চলে অবস্থিত ছিল; কয়েক সহম্ম বৎসর পূর্বেও সেখানে ছিল এক বিশাল 
ভূমধ্য লাগর ( ভূতত্ববিদগণও এ সম্পর্কে একমত )। বর্তমানে লপনর ও আরও 
কয়েকটি ছোট ছোট হুদ এ অঞ্চলে অবশিষ্ট আছে । অতি প্রাচীনকালে হিমা- 
লয়ের পাদদেশে ঘষে অগঘভীর সাগর ছিল, ভূতত্ববিদগণ যাকে 982859 10081) 
নামে অভিহিত করে গেছেন, সেটিই ছিল পূর্ব সাগর । পশ্চিমের আরল, কাশ্পি- 
যান আর কৃষ্ণ সাগরের যুক্ত অংশই, অর্থাৎ প্রাচীন ভূমধ্য সাগর হলে! পশ্চিম 
সাগর । বলা বাহঙ্য, সবই আন্মানিক | প্রাচীন কালে উত্তরে সতীসব নাষে 
কাশ্মীর উপত্যকা জুড়ে যে বিশাল হ্রদ ছিল, ভূতত্ববিদগণও যার অস্তিত্ব স্বীকার 
করেছেন, সেটিও উত্তর সাগর নামে অভিহিত হুতে পারে। ছোটনাগপুরের 
মালভূমি ও মেঘালয়ের মধ্যবর্তা অঞ্চলে ভূতাত্বিকগণের মতে প্রাচীনকালে যে 
উপসাগর ছিল সেটিও পূর্ব সাগর হতে পারে । পশ্চিষে, স্থলেমান পর্বতের পাদ- 
দেশে, অতি প্রাচীনকালে এক সাগর ছিল; কিংবা বত্ঠমানের সিদ্ধুসাগর ও 
দৌয়াব নামে পরিচিত ঘে-অঞ্চলটি আছে নেটির পার্থে হয়তো সাগর ছিল, 
তাকেও পশ্চিম সাগর বল! হতে পাবে । বেলুচিস্তানের পূর্বে ও উত্তরষের এলাকায় 
লবণাক্ত ষে জলাভূমি আছে, সেখানেও সেকালে একটি বৃহৎ সাগরতুল্য হৃদ হয়তো 
ছিল। 

বৈদিক সাহিত্যে যেসব জ্যোতিষিক তথ্য দেওয়া আছে তার উপর নির্ভর 
করে বেদের সময়-কাল নিরূপণ করা যেতে পারে । পগ্ডিঙগাণের মতে, শতপথ 
ব্রাহ্মণ বৈদিক যুগের শেষভাগে রচিত। এই ব্রাহ্মণ গ্রন্থে যে নক্ষত্র সমাবেশের 
উল্লেখ রয়েছে তা বিচার করে অনেক পণ্ডিতই অনুমান করেন যে, শতপথ ব্রাহ্মণ 
৩০০০ ্রীস্টপূর্বে রচিত। 

লোকমান্য তিলক তার “ওরিয়েপ্ট” নামক পুস্তকে জ্যোতিষিক তথ্যের উপর 
নির্ভর করে ৪৫০০ খ্রীস পূর্বান্দে খঞেদের রচনাকাল বলে সিদ্ধান্ত করেছিলেন । 
সেই সময়ে সপ্তধিমগ্ুল মুলা নক্ষত্রে ছিল। ভি.বি. কেলকার তার একটি 
জ্যোতিষিক গণনার হৃত্র ধরে এই রচনাকাল অনুমান করেন ৪৬৫০ গ্রীস্ট 
পূর্বাব্ব। জ্যাকোবির মতে খথেদের রচনাকাল ৪৫০* থেকে ৪০** খ্রীঃ পৃঃ । 
এই তিন গণনাই সত্য হতে পারে, কারণ খথেদের রচনা বহু শতাব্দী জুড়েই 
চলেছিল । আচার্য ম্যাক্সমলর-এর মতে খঙ্েদের রচনাকাল ১৫** থেকে 
১২০০ শ্রীঃ পু, একথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে । এ বিষয়ে নানা পণ্ডিতই নান! 


৪৪ আধ-সত্যতার সন্ধানে 


মত প্রচার করে গেছেন। 

খণ্ধেদের কালে যেসব রাজগণ সপ্তসিদ্ধুর নানা রাজ্যে রাজত্ব করে গেছেন, 
যাদের মধ্যে কিছু কিছু রাজাদের নাম খথেদের মধ্যেই পাওয়া যায়, সেই 
হৃতর ধরে খখেদের রচনাকাল নিরূপণ করা যায়। পূর্বেই উক্ত হয়েছে ঘষে, 
খণেদের আদি ্ুক্ত রচয়িতা বৈবস্বত মন্গুর পুত্র ও জামাতা থেকে ভারতের 
ছুই রাজবংশের স্ষ্টি। শাখা-প্রশাখা সহ এই ছুই রাজবংশের রাজগণ সমগ্র 
উত্তর ভারতে সহন্্র সহম্্ বৎসর রাজত্ব করে গেছেন। তাদের বংশপরিচয়, 
তাঁদের কাহিনী ও রাজত্বকালের কথা পুরাণ সমূহে বিধৃত আছে। বিভিন্ন 
ব্রাহ্মণ-উপনিষদে, রামায়ণ-মহাভারতে বহু রাজার নাম পাওয়। যায় । এইসব স্ষত্র 
ধরে আমরা খখেদের সময়কাল মোটামুটি জানতে পারি; এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট 
অংশে এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে । খখেদ রচনার হ্ব্রপাতে 
আমরা বৈবন্যত মনু, ইক্ষৰাকু, পুকুরব! প্রভৃতির নাম পাই। আবার সেই 
ধথেদেই আমর] মহাভারতের যুধিষ্টির-ছুর্যোধনের প্রপিতামহ শাস্তন্গ রাজার যজ্ঞের 
উল্লেখও দেখতে পাই। মন্ু থেকে শাস্তন্থ পর্যস্ত পুরুষানুক্রমে ৮২ জন রাজার 
নাম তেরটি পুরাণে উল্লিখিত আছে। এই রাজগণের সময়কালেই খথেদের 
মন্ত্রমূহ রচিত, দৃষ্ট অথবা! শ্রুত হয়েছিল। খথেদের মন্ত্রচয়িতা দ্রষ্টী হিসাবে 
অথব! এ সময়ে দাতা হিসাবেও অনেক রাজার নাম খখেদে উল্লিখিত আছে। 
অন্যান্য বৈদিক সাহিতযেও তা রয়েছে ; সুতরাং খগ্ধেদের ব্চনাকাল হলো 
এ নিরানববই জন রাজার বাজত্বকাল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে 
পারে না। 


বোদক মভ্যতা ও হারাঙ্জা-সংস্কৃতি 


বর্তমান শতাব্দীর ইগ্জোবোপীম্স পণ্ডিতগণ সপ্চসিন্ধু অঞ্চলেই বেদ বাঁচিত 
হয়েছে বলে ত্বীকার করেছেন। কিন্তু তাদের মতে, হারাগ্সা-সভ্যতা হলো 
তৎপূর্ববর্তী এবং আর্ধগণই ভারতে প্রবেশ করে এঁ সভ্যতাকে ধ্বংস করে। 
ধ্বংসের সময়কাল-_কম-বেশি ১৫০০ শ্রীস্টপূর্ব : এই যুক্তি প্রসঙ্গে এবার কিছু 
আলোচনা! করা যেতে পারে । 

প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সিন্ধু অর্থাৎ হাবাঞ্া-সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
পূর্ণ মূল্যায়নের সময় এখনো আসেনি । এখানে প্রত্বতাত্বিক খননের মধ্য দিয়ে 
এই সভ্যতার পরিচয় যতটুকু উদ্ঘাটিত হয়েছে তার উপরই আমার আলোচনা 
সীমাবদ্ধ রাখতে হচ্ছে । ভারতের ( অখণ্ড) পশ্চিম থেকে পুবে প্রায় ১২০* 
সাইল ও উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রায় ৭০০ মাইল এলাকা, অর্থাৎ সর্বমোট ৮, 
৪০,০০০ বর্গমাইল জুড়ে এই সভ্যতার বিস্তৃতি। পৃথিবীর আর কোনো দেশে 
এর অর্ধেক এলাকা জুড়েও কোন প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসত্ুপ আবিষ্কৃত হয়নি । 
এই সভ্যতার ( হারাপ্লা! ) বিস্তৃতি যে শুধু পূর্বোক্ত এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, 
একথাও বল! যায় না । কারণ প্রায়ই নতুন নতুন নিদর্শন ইতস্তত আবিষ্কৃত হুচ্ছে। 
ভারতে প্রত্বতাত্বিক খননের এখন শিশুকাল চলছে। যেসব ধ্বংসত্তুপ আবিষ্কৃত 
হয়েছে তার অতি সামান্ত অংশই খনন করা সম্ভব হয়েছে । যে-স্ুপগুলো থনন 
করা হয়েছে, সেটা আংশিক খনন মা, পূর্ণাঙ্গ খনন নয় । আর, হারাগ্লা সভ্যতার 
ঘেসব লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে তার পাঠোছ্বারও এখনো বাকি । 

১৯২৪-২৫ সালে, ভারতীয় প্রত্বতত্ব বিভাগের তৎকালীন অধিকর্তা স্তার জন 
মার্শালের নেতৃত্বে মাহেজোদারে ও হারাগ্লার ধ্বংসন্তুপের খননকার্ধ শুরু হয় । এই 
আবিষ্কৃত সভ্যতাকে প্রথমে অভিহিত করা! হয় সিদ্ধু-উপত্যকার সভ্যতা রূপে । 
পরবতাঁকালে ভারতের নানাস্থানে এর বিস্তৃতি দেখে হারাপ্না-সভ্যতা রূপেই একে 
চিহ্নিত কর] হয়। 

মার্শাল সাহেব মাহেঞ্জোদারো৷ ও হারাপ্লা-_-এই ছুই নগরের ধ্বংসাবশেষ 
পর্যালোচনা করে এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, সিদ্ধু-সভ্যতা 
(শ্ীঃ পুঃ চতুর্থ ও তৃতীয় সহত্রাব্ধ ) বৈদিক বা আর্ধ-সৃত্যতা অপেক্ষা অনেক 
প্রাচীন । এটা আর্যদের ভারতে আগমনের অনেক পূর্বের সভ্যতা-_ক্রোঞ- 


৪৬ আর্ধ-সভ্যতার সন্ধানে 


তাত্রযুগের সভ্যতা ।৯ তার মতে, বেদে বণিত আর্ধ-সভ্যতার সঙ্গে সিদ্ধ- 
সভ্যতার পার্থক্য বিস্তর । সি্কু-সভ্যত! যখন শ্রিক্নমাণ ও অস্তমিত হবার পথে, 
তখনই আধগণ প্রায় ১৫০০ খ্রীস্টপূর্ব কালে তাদের ন্বতন্ত্ব সংস্কৃতি নিয়ে ভারতে 
অনুপ্রবেশ করে। তিনি তার “মহেঞ্রোদ্দোরো ও সিম্কু-উপত্যকার সভ্যতা” 
(842/:6110 40210 217 17275 72112) 08717501921) ৬০1, 
গ্রন্থের প্রথম ভাগে উভয় সভ্যতার তুলনা! করেছেন : ভারতে আর্যদের আগ- 
মনের কোন বিজ্ঞানলম্মত প্রমাণ অবশ্ঠ তিনি দেননি, অনুমানের উপরেই নিতু 
করেছেন মাত্র । তিনি উভয় সভ্যতার মানুষের মধ্যে ভাষার পার্থক্য ও দৈহিক 
গঠন সম্পর্কে কোন পার্থক্যও দেখাতে পারেননি । যেসৰ পার্থক্য তার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছিল, তার মধ্যে বিশেষ একটি হলো-_মৃতদেহ সৎকার-পদ্ধতি। 
তীর মতে, সিন্ধুসভ্যতার পূণ বিকাশের সময় সাধারণতঃ: মৃতদেহ অগ্নি সংস্কার 
করা হতো; বৈদিক কালে প্রচলিত ছিল সমাধি ব্যবস্থা । সিম্ধুসভ্যতায় 
মৃতদেহের সমাধি কদাচিৎ দেখা গেছে । তার পুস্তকের ৭৯ থেকে »৯* পৃষ্ঠায় এইসব 
নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। 

বৈদিক ষুগে কি হতো? খখেদে ছু'রকম প্রথার উল্লেখই আমরা দেখতে 
পাই। প্রথম, অনাগ্রিদঞ্ধ (মৃত্তিকা সমাধি, খ ১০,.১৮.১১ ১ শতপথ ব্রান্ষণে 
১৩.৮.১-৯-তেও এব উল্লেখ আছে দেখতে পাই । দ্বিতীয় অগ্রিদপ্ধ ( খ ১০. 
১৬.১)7 কিন্তু এই সৎকারেই সব কিছু শেষ হয়ে যেত না, অবশিষ্ট অস্থি ও দেহা- 
বশেষ একটি পাত্রে সংগ্রহ করে সমাধি দেওয়া! হতো । এ-সম্পর্কে যেসব শিপ 
পালন কর! হতে৷ আশ্থলায়ন গৃহ হুত্রে ( ৪,৪.১) তার উল্লেখ আছে। মার্শাল 
সাহেব অপ্রিদ্্ধের পর এরূপ সমাধির নিদর্শন উভয় নগরেই পেয়েছেন । অনুমান, 
বৈদিক যুগের প্রথম ধিকে মৃতদেছ সমাধিস্থ করার প্রথা চালু ছিল। কিন্তু পরে 
এঁ যুগেই অপ্রি-সৎকারের প্রথা প্রচলিত হয়। ১*.১৫.১৪ ঝকে উল্লেখ আছে : 
“হে অগ্নি, ঘে সকল পিতৃলোক অগ্নি দ্বার] দ্ধ হয়েছেন কিন্বা ধারা অগ্নি দ্বার 
দ্ধ হননি” ইত্যাফি। এখানে উভয় প্রথারই উল্লেখ কর! হয়েছে। এই প্রথাই 
বর্তমানে হিন্দুদ্বের মধ্যে চলে আসছে । বৌদ্ধ বুগে বুদ্ধদেবকেও দাহ করা 
হয়েছিল। তীর অস্থি নান! স্থানে রক্ষিত হয়েছিল ( মহাপরিনিবাণ ত্ষ্টব্য )। 
স্বৃতদেহ পশুপক্ষীর খান্য বূপে প্রথমে ফেলে রেখে, পরে দেহের অবশিষ্টাংশ 


১. খগ্বেদে ও অপর তিন বেদে ব্রোঞ্জ ধাতু বা 'িশ্র ধাতুর কোন উল্লেখ নেই। ধণ্বেদে 
যে ফৃগের চিন্ন আমরা পাই, তা তান যুগের । ছারাপ্পা যুগে তায় ও রোজ দৃই-ই ছিল। 
সুতয়াং ব্রোজ হলো তাম-পরবত বুগেন ধাতু। 


বৈদিক সম্যন্া! ও হারাগ্জা-সংস্কৃতি ৯৭ 


সমাধিস্থ করার এক প্রথার উল্লেখ অধর্ববেদে ( ১৮.২.৩৪ ) আছে। বুহ্দারপ্যক 
উপনিষদে, যাজবন্ধ্য ও শাকল-এর কথোপকথনে ( তৃতীয় অধ্যার়, ০ম ব্রাহ্মণ, 
২৫) এরক্সপ প্রথার পরিচক্ক পাগয়া যায়। কৌধিতকি ব্রাক্মণেও এপ্রথার 
উল্লেখ আছে। মার্শাল সাহেৰও উত্ভয় নগরেই এরপ প্রথার পরিচয় পেয়েছেন । 
একটি ছাগকে হত্যা করে মৃত নরদেহের সঙ্গে তা পোড়াবার এক প্রথার উল্লেখ 
আছে ধথেদে ( ১০.১৬.৪ )। হারাগার এইচ-_-৬৯৮ নম্বর সমাধিতে একটি আস্ত 
নরকঙ্কাল শায়িত অবস্থায় আছে। দেখ! গেছে ঘে, তার সঙ্গে সমাধিস্থ করা 
হয়েছে একটি ছোট ছাগল । ছাগলের পঞ্জরের কয়েকটি হাড় উক্ত নরকস্কালের 
হাতে। হারাপ্পায় কয়েকটি হাড়ির মধ্যে শিশু মৃতদেহেরও কঙ্কাল পাওয়। গেছে । 
শিশুদের মৃতদেহ সমাধিস্থ করার প্রথ। বৈদিক যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্ধস্ত হিন্দুদের 
মধ্যে প্রচলিত আছে ।১ 

ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মার্শাল সাহেব নিজেই ম্বীকার করেছেন 
যে ধর্ম-সংক্রান্ত যা কিছু মাহেঞ্োদারে। ও হারাপ্নায় আবিষ্কত হয়েছে তা বিশিষ্ট 
রূপে তারতীয় বলেই অনুমিত হস্ ( পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃ. ৬৪-৭৮ )। বর্তমানে 
যাকে হিন্দুত্ব বল! হয় তার সব কিছু এই সভ্যতায় পাওয়া! গেছে। স্বস্তিকা চিহ্ন 
দু'য়েতেই আছে। যেসব ধর্মীয় প্রতীক বা মৃতি পাওয়া গেছে সেগুলো বৈদিক 
দেবতা-_অর্থাৎ ুর্য, অগ্রি, সোম, অদ্দিতি প্রভৃতি । হারাপগ্লা-সভ্যতার সীল 
সমূহে যেসব চিত্র দ্বেখা গেছে তার অনেকগুলোই খঞ্েদীক়্ বর্ণনা অনুসারী চিত্ত 
বলেই অন্মিত হয়। হারাগ্সাতে সীলমোহরে এক অনাবৃত নারীমৃতি চিত্রিত 
আছে, তার পা! দুটো প্রনারিত এবং গর্ভদেশ থেকে একটি বৃক্ষ উপর দিকে 
উঠেছে। এ ধরনের বিষন্ববস্ত সম্বলিত পোড়ামাটির নিদর্শন পরবর্তাকালে 
বৈশালী নগরের ধ্বংসাবশেষেও আবিষ্কৃত হয়েছে । নারী মৃতিটি হলো খণেদীয় 
অদিতি, আর বৃক্ষটি হলো বনম্পতি_্র্ষের প্রতীক- স্বর্গীয় 'আলোকবৃক্ষ, 
যার উপর হুর্ঘ প্রতিদিন উদিত হুন। খণেদ, যভুর্বেদ ও ব্রাহ্মণে বনম্পতি 
রূপে সুর্যের বহু উল্লেখ আছে। শিবলিঙ্গ এই বনম্পতিরই প্রতীক । মার্শাল 
সাহেব একে শরীরের একটি অংশ বিশেষ তেবে তুল করেছেন। আরদের 
দেবদেবীর মধ্যে হুর্ষেরই নানা রূপ প্রতিফলিত । তন্ত্রশান্ত্রে এ বৃক্ষকে বল! হয় 
আলোকবৃক্ষ। মাহেকোদারোতে প্রাপ্ত একটি সীলম়োহরে দেখা যায়, সাতটি 


৯. উভয় সভ্যতার ম.তদেহ সংকার সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা ডঃ ভূপেন্দুনাথ দত্ত রচিত 
1৫47 2817/4, ৬০1, ১দেছ ও ১] পুস্তকে এবং স্বামী শঞ্করানন্দ প্রপীত 1876714 
01/8176 ০71786 175-7115101710 1145 নামক পহস্তকে দুদ্টব্য । 


শী 


৯৮" আধ-মভ্যতার সন্ধানে 


ডাল বিশিষ্ট একটি যূপ; মধ্যে দাড়িয়ে আছেন এক দেবীমৃতি, তার তিনটি 
শৃঙ্গ | এই চিত্র সম্পূর্ণরূপে খখেদীয়। থণ্েদের দশম ও অষ্টম 'অগুলে যৃপের 
বধ উল্লেখ আছে, বর্ণনাও আছে। প্রতি যে নির্দিষ্ট সংখ্যক ঘূপ (গাছের ভাল 
থেকে নিমিত ) ব্যব্ত হতো; মধ্যের যুপটি হলো সূর্যের আসন, সাঁকল 
আকৃতির শাখা-প্রশাখা সহ। অপরগুলে। হুর্ধরশ্মির আসন । খখেদের ৩/৮ 
সুত্ে বনম্পতি ও যুপকে দেবতা বলে গণ্য করা হয়েছে। হারাগ্জা-সভ্যতায় 
বনু যুপের সন্ধান পাওয়া গেছে। সাতটি ডাল হৃর্ধের সাত রশ্মি) মৃতিটি 
খথ্েদীয় সাবিত্রী দেবীর, অর্থাৎ নারীরূপে হুর্ধের মৃতি, ধিনি ষৃপ, অর্থাৎ আসনে 
দাড়িয়ে। শৃঙ্গ তিনটি হলো-__নুর্ষের খণ্েদোক্ত ,তিন রূপ । সামনে একজন 
দু'হাত প্রসারিত করে প্রার্থনায় রত। তার পশ্চাতে একশ্ন্গী বুষ--হুধের 
প্রতীক। নিম্নভাগে দেখানো আছে সাতটি মুতি, যারা স্ততিপরায়ণ হতে পারে। 
কিন্তু তাদের প্রত্যেকের মস্তকে একটি করে শৃঙ্গ ; মনে হয় এই সাতঞ্জন হলো 
সুর্যের সাতটি রশ্মি। আর একটি সীলমোহরে চিত্রিত আছে--এক পিপুল 
গাছের ছুটি ভাল ছুদ্দিকে প্রসারিত ; মধ্যখানে দাড়িয়ে আছেন একটি স্ত্রী 
মৃতি, অর্থাৎ সাবিত্রী । পিপুল গাছ আর্দের কাছে পবিজ্র, এর ছুটি ভাল ঘুপের 
আরুতি বিশিষ্ট। 

মাহেঞ্ডোদারোতে শিংযুক্ত দেবতা ও মন্ুত্তের অনেক চিত্র দেখতে পাওয় 
যায়। শিব বা পশুপতির চিত্রেও আছে মন্তকের ছুদ্দিকে দুটো শিং ; মধ্যে জটা 
( বৃক্ষকাণ্ডের ন্যায় ) আর উপরের দিকে একটা শিং। খখেদেও শিংএর উল্লেখ 
আছে : দন্বর্ণশঙ্ষযুক্ত অশ্ব, তাঅপদযুক্ত।” ( খখেদের সুক্তে হূর্ধয অশ্ব নামে 
উত্জিখিত ) *শৃঙ্গযুক্ত পত্তর় ন্যায় শ্মরূষ (যুপ) তশাল সহ এসেছে ।” “অর্তক 
তুমি এলেছ উষার সামনে শঙ্গের ন্যায় ।” খখেদে কৃর্ধকে দ্বর্ণশূঙ্গী দেবতা বলা 
হয়েছে। তৈত্তিরীয় আরপ্যকে স্বর্শৃঙ্গ যুক্ত বরুণের উর্লেখ আছে। তন্ত্রে একশৃঙ্ী 
জন্ত হলো শুর্ধ ও পৃথিবীর প্রতীক । সাকসনের মতে, বেদে শৃঙ্গ শব্ের ব্যবহার 
হয়েছে নিয়লিখিত অর্থে : “চুল, স্বন্দর উ্ধীষ, ফুল; উজ্জন উচ্চ স্থান, হ্র্য- 
রশ্মি।” অগ্নিশিখাও হয়েছে শৃঙ্গ । বৈদিক যুগে, আর্ধরা মন্তকে শিখ! ধারণ 
করত না, উ্ধীষ ব্যবহার করত। বর্তমান ষুগে বিবাহের সময় হিন্দু বর-কনে 
যে উষ্ভীষ ধারণ করে, তাও শৃঙ্গের হ্যা । শিবের এবং একদটা দেবীর জটাও 
হলো! শৃঙ্গের অন্থ্ূপ | সংস্কৃত ব্যাকরণে শৃঙ্গ শব্দের অর্থ-_পক্তর শিং, পর্বতের 
চূড়া, উচ্চপদস্থ, মহান, মুদ্রা, আরুতি, পল্প, কুরচা বৃক্ষ প্রভৃতি । হুর্ব-উপাসক- 
রাই পরবর্তাকালে, উষ্ধীষের পরিবর্তে শিখ! ধারণ করে। খথেদে, ৮. ৮৬. ৫ 


বৈদিক সভাতা৷ ও ছারাগ্লী-সংস্কৃতি ৯৪৯ 


ঞ্কে সত্য-র শৃঙ্গের উল্লেখ আছে-_খতন্য শৃঙ্গম্‌। 

মাহেঞ্চোদায়োতে একশৃঙ্গী জীবটি (বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যার 
নাম ইউনিকরন ( 08০070 ) রেখেছেন, খুব সম্ভবতঃ হুর্ধের প্রতীক । 
ই. ম্যাকে মহাশয় একে 'বলেছেন--উরুষ বাঁড়। মার্শাল সাহেবের অন্মান, এটি 
হলে! বিষ প্রতীক । বিষু-_মধ্যগগনের হুর্ধ। এটি এবশুঙ্গী অশ্বও ( হুর্য) 
হতে পারে । এই অশ্ব কখনো এক শ্ঙ্গযুক্ত, কখনো বনু শৃঙ্গযুক্ত | মন্তকের শিখা 
এক শুঙ্গের প্রতীক । 

সি্ুসভ্যতায় বৃধত ও বলদের অনেক চিত্র পাওয়া গেছে । শিব হলো খখেদের 
রুদ্র; যজুর্বেদে শিব, ত্রযন্থক প্রভৃতি নামের (রুত্রের ) উল্লেখ আছে। অর্থ্ব- 
বেদে রুদ্র বা শিবের অপর একটি নাম হলো-_পশুপতি। খখেদে আছে-_ 
আকাশের বৃষ পৃথিবীকে আলোকিত বা দৃশ্বমান করে | হাবাপ্া-সংস্কৃতিতে 
প্রাপ্ত কয়েকটি সীলে চিত্রিত আছে ত্রিমুখ দেবমৃতি ; এর মন্তকে শিং, শিযন্্রাণ, 
পল্মাসনে বা সিংহাসনে উপবিষ্ট, অনাবৃত, উন্নত লিঙ্গ ; আর চারদিকে হাতি, 
বাঘ, বলদ, গণ্ডার প্রভৃতির মৃতি। এ মৃতি পশুপতি ব! শিবের মৃতি-_যোগাসনে 
উপবিষ্ট ঘোগেশ্বর, চোখের দৃষ্টি নাপাগ্রে। মস্তকের শঙ্ সূর্যের প্রতীক । খ্রক্ষা, 
বিষ রুদ্র স্র্ধেরই তিন মুতি। এই মৃতি যে ভারতের আর্যদের, এ বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই। এই মুতিটির তিনটি বৈশিষ্ট্য : (১) ভ্রিমুখ (২) পশুপতি 
(৩) যোগেশ্বর বা মহাযোগী। মার্শাল সাহেবও স্বীকার করেছেন, এ মৃতির 
সঙ্গে শিব মৃতির আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। অনেক পণ্ডিতই মনে করেন, হারাফ্া- 
সংস্কৃতি থেকেই আর্ধরা শিব উপাসনা শিখেছে । এই দেবতা আর্ধদের হলেও 
অনেক পরে এসেছে । যজুর্ষেদ অথর্ববেদ এবং ব্রাহ্মণসমূহে কিন্তু আমরা এই 
নামের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হুই। হারাগাতে প্রাপ্ত একটি পোড়ামাটির 
নীলের পশ্চাতে বৃষ ও ত্রিশূলসহ একটি যোগী মৃতির চিত্র উল্লেখযোগ্য । এটি 
শিব মুতি। একটি সীলে শিংযুক্ত শিরন্ত্াণসহ ব্যাধ মৃতি পাওয়া গেছে__হাতে 
তার ধনুর্বাণ, যনে হয় ব্যাধরপী শিব | খখেছে রুদ্র ধনুর্বাণধারী (খ ২. ৩৩, 
১০) একটি প্রস্তর নিমিত যোগী মৃতি তগ্নাবস্থায় পাওয়া গেছে। সেটি দেখে 
মনে হবে ভারতীয় যোগী। শিবলিঙ্গের মত কতকগুলো প্রস্তর ও পোড়ামাটির 
তৈরি লিঙ্গ বা অনুরূপ নিদর্শন হানাগ্লা-সভাতার নানাস্থলে বুল পরিমাণে পাঁওয়া 
গেছে। প্রত্বতান্বিকগণ প্রথমে মনে করেছিলেন_-এ সবই হলো! অনার্ধদের লিঙ্গ- 
পৃজার নিদর্শন । বর্তমানে এ সম্পর্কে প্রত্বতাত্বিকদের মনে সন্দেহ জেগেছে । 
এর ছু'চারটি ছাড়া আর সবগুলিই হয়তো অন্ত কাজেও ব্যবহৃত হয়েছিল। 


১৩৩ আর্ধ-সভ্যতার সন্ধানে 


ধরেনর ৭. ২১. ৫ থকে প্রার্থনা আছে-ফেন শিশ্ন দেবাঃ) আমাদের যজে। বিভ্ 
টি না করে। শিশ্প দেবাঃ অর্থে লিজপৃজকগণ ; হুয়তো৷ অনার্ধ দাসঙগণ এই 
লিঙ্গ-পুজ! করত ।৯ খঞ্েদের পরবর্তাকালে আর্ধগণের মধ্যেও এই পুঙ্ছ প্রসার 
লাভ করে। লিঙ্গতন্» মতে হলে! স্থরতরু । শিবলিঙ্গের মূল জ্গবান ত্রহ্ধা ; মধ্যে 
বিষ আর মন্তকে শু । হারাপ্লা-সত্যতায় তত্ত্রের গরভাব হুম্পষ্ট। তান্ত্রিক যন্ত্র 
ও স্বন্তিক চিহ্ন এ মত্যতার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া গেছে । খথেদের ২. ৪২- 
৪৩ স্থৃক্কে ইন্দ্রকে কপিঞল নামক পক্ষীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ইন্দ্র হলেন 
সুর্ষ-দ্েবতা; এ পক্ষীও হ্যের প্রতীক । খথেদে এ পক্ষীকে শকুস্ত, শ্যেন, 
সুপূর্ণ ও গরুত্মন বলেও অভিহিত করা হয়েছে । আর্দের কাছে শব্খ হলো 
পবিত্র মুখবাছ্া এবং পূজাতেও তা৷ ব্যবহৃত হয়। খখ্েদে শব্ধের উল্লেখ আছে। 
এই সব নিদর্শনও হারাপ্া-সভ্যতায় পাওয়া গেছে। 

সিদ্ধুসভ্যতায় পরস্ত ব কুঠারের অনেক চিত্র পাওয়া গেছে, যা কোন কিছু 
কাটবার জন্য নয়। বর্তমানে হিন্দুসমাজে ভারগবদের মধ্যে পরশু পূজা প্রচলিত 
আছে। বেদে যে পরশ্তর উল্লেখ আছে তা আলোক বিকিন্ধণ করে এবং হূর্ধের 
প্রতীক। শিবধ্যানে, শিবহস্তে পরস্তর উল্লেখ আছে । অগ্নির প্রতীক রূপে খন্গেদে 
ছাগল ও মেষের উত্ত্েখ করা হয়েছে। হারাপ্লা-সভ্যতার চিত্রসমূহে এই নব 
নিদর্শন দেখতে পাওয়] যায় । 

খখেদে মান্য ও পস্তর যুগ্নমৃতির উল্লেখ আছে। খ ১, ১১৭, ১২-তে 
উল্লিখিত হয়েছে দধীচি মুনির স্কন্ধে অশ্বমুণ্ড। 

হারাক্কা-সভ্যতা্ন প্রাপ্ত পবিত্র পিপুল পাতা! ও মহৃরের চিত্রটি খাটি ভারতীয় । 
বেদে একং ছারাগ্জা-সভ্যতান় “বুষ”-র প্রাধান্য লক্ষণীয় । 

হারাস্সা লিপির পাঠোদ্ধার দিও আজ পর্যন্ত মস্তভব হয়নি, তবু প্রত্বতাত্বিক- 
স্তার আলেকজাগ্ডার কানিংহাম ও অধ্যাপক ফিফেন ল্যাক্গভন অনুমান করেন ষে, 
হারাগ্জা লিপি হলো৷ ব্রাহ্মীলিপির জনক । 

খথেদের কালে অঙ্থের ছড়াছড়ি ঘটলেও হারাপ্া-সভ্যতায় অশ্ব পাওয়া যায়নি, 
একথা ঠিক নয়। প্রথম দিকে পাওয়া না গেলেও পরবর্তীকালে অশ্থের অনেক 
নিষর্শনই পাওয়া গেছে। লোথালে পাওয়া! গেছে তিনটি পোড়ামাটির অশ্ব । 


১. শিশ্নদেবা : টীকাকার সায়ন বলেছেন, বারা শিশ্ন (লিঙ্গ ) নিয়ে নাড়াচাড়া করে, অর্থাৎ 
অপাবন্্ মানুষ। অনেকে শিবালঙ্গ অর্থে শিবের জননেশ্দ্িয়কে মনে করেন। বেদে ও ব্রাছযরণে 
৯ 55555445 বাস্ক যা সায়ন শিশ্ন পৃজা বা উপাসনার কথা 
বলেন নি। 


বৈদিক ভাত ও হারাঞ্মা-সংস্কৃতি ১০১ 


হারাপ্লা ও মাহেঞ্সোারোতে অশ্বচাল্লিত রথ বা শকটের সন্ধানও পাওয়া গেছে। 
স্থকতাকেডোর' (কচ্ছ ) তিমরগন্ড ৫€ নং সমাধিতে ও কালিবঙ্গণনে অশ্বের় হাড় 
আবিষ্কত হয়েছে । ভাঃ পুসালকাল, শ্রী ভেক্ুমল এবং এস. শান্ত্রীও মাহেজো- 
দারোতে অশ্বের নিদর্শন পেয়েছেন । পোড়ামাটির একটি মৃতিকে তান! 'শ্থের 
হৃতি বলে মনে করেন।১ এ্তিহাসিক রমেশচজ্জ অজুমফারও তীয় 775 77681 
1455, 27085 77011) ৫71750/707 গ্রন্থের ১৭৪ পৃষ্ঠায় 'দেখিয়েচ্ছেন যে, অশ্ব এ 
যুগেও অজানা! ছিল না। 

হারাগ্জা-সভ্যতাকাগে কোথাও লৌহ পাওয়া যায়নি। কারণ সেইযুগে লৌহ 
'আবিফুত হয়নি । খখেদে অগ্পস-এর উল্লেখ আছে । স্ৃতরাং ইয়োরোপীয় পণ্ডিত- 
গণ মনে কয়েন, বৈদি$ সভাতা হলো পরবর্তী কালের লভ্যতা । অয়স-এর অর্থ 
_ লৌহ, এ ধারণাই গুদের ছিল । লায়পের মতে অক্সের অর্থ-_তাত। প্রত্ব- 
তত্বিকের মতে লৌহ আবিষ্কার ও ব্যবহারের মধ্যে যুগের যে-বৈশি্ট্য দৃষ্ট হয় 
খণ্থেদীয় সমাজ-বর্ণনাপ্ তেমন কোন কিছু পাওয়া যায়নি । 

যাহোক, মার্শাল সাহেব হারাগ্সা-সংস্কৃতির লঙ্গে বৈদিক লংস্কৃতির ছন্য যেলব 
পার্থক্য দেখিয়েছেন তার মধ্যে আছে: ১. বৈদিক আর্ধগণ পশুপালন ও 
কষিকর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করত। তার! নগর-জীবনের সুখ-্বাচ্ছন্দ্য জানত 
নাঃ তারা বংশ নিতিত গৃহে বাস করত । ২. বৈষ্দিক আরধগণ লৌহের ব্যবহার 
জানত, হারাপ্লা-যুগে তা অজান! ছিল। ৩. হারাপ্পা-যুগে বাঘ ও ছাতি গ্রচঙ্গিত 
ছিল, বৈদ্দিক যুগে বাঘ ছিল না, হাতিও খুব কমই প্রচপসিত ছিল। ৪, বৈদিক 
'আর্ধগণ শিরগ্জাণ ও বর্ম ধারণ করত, হারাগ্জা-সভ্যততায় তা অজানা ছিল। 
& বেদে মাতৃদেবতা ও শিবের উল্লেখ ছিল না, ছারাগ্না-যুগে এ ছুই-এরর প্রাধাস্য 
ছিল। ৬. আর্ধগণ ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে ১২০০ স্্রীস্ট পূর্বা্ে, অর্থাৎ 
হারাক্সা-সভাতা৷ ধিলৌপের বহু পে । 

এস্ব যুক্তি যে কত 'অসার বেদ-সংহিষ্ত৷ পর্যালোচনা করলেই স্কা৷ ধরা পড়ে। 
বেদ ইতিহাস নয়-_ধর্মশান্্ ; রচয্িতা বা! ভ্রষ্টা খাবিগিণ অরণ্যে. আশ্রমধাশী 
ছিলেন। ধর্মগ্রন্থ নগরের বর্ণনা, নগরবাসীর হুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সভ্যতার বর্ণনা 
ন৷ থাকাই তো স্বাভাবিক । তৎসত্বেও খখেদেই দেখতে পাই: লহ বত 
যুক্ত সৌধ? ( ৪.৬২.৬), “সৌধ (২.৪১,.৪ ))১ হর্ম্য বা প্রাসাদ (৭.৫২,.৬)) 
হুশাসক নগরপতি ( ১,১৭৩,১০ ): সেস্তা বা ভিশ্ভিগয়ালা €(৬,৩২,১৫ )) 


উ.:477215 07 87272701%611 855621011£715111816., 19375 ০1, সে, 
1881751910 20810, ৩ %0:00088, 2. 91. নর পঠিত ৪১ 1 রা 


১৪২ আর্ধ-সভ্যতার সন্ধানে 


বণিক ( ১.১১২,১১$ ৫,৪৫.৬ ) : শৌতপ্তিকালয় ( ১.১৯১,১* ), বারাঙ্গনা বা 
সাধারণী ( ১,১৬৭.৪ ); অক্ষ ক্রীড়ার জন্য স্বতন্ত্র গৃহ ( ১*.৩৪,৬ ); মালাকার 
(৮:৪৭.১৫ ); ভারভূত্য বা মালবহনকারী প্রভৃতির উল্লেখ । এ সবই তো 
নগর-্সত্যতার পরিচয় বহন করে। নগরেরও সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে খথেে, 
যথা : আমাদের নগরগুলো৷ যেন ক্ষীণ না হয় ( ১,১৩৯.৮ )। খখেদে আমরা 
অন্তত; সাত প্রকার গৃহের উল্লেখ পাই। তার মধ্যে হ্যা বা! প্রাসাদ, ধনী 
ব্যক্তিদের অট্টালিকা, প্রাচীর বেষ্টিত অশ্বশালা প্রভৃতি ( খ. ১,১৬৬,৪ , 
৯,৭১.৪ 7 ১০,৭৩১১০ )। অপর নামগুলি হলো _গয় ( ১,৭৪২) ৫,৪৪.৭ ১ 
&.১০.৩ )) পল্ত্য (৬,৪৯৯ ১ ৪.১,১১)১ দুরোগ (৩.২৫,.৫ ; ৪.১৩,১)৪ 
নিবেশন (৪.১৯.৯)$ দম ( ১.১.৮, ১৬১৯) ; গৃহ ( ৭.৫৬.১৬ 7 ১০,১০৬১৫ )7 
এছাড়া আছে গৃহমধ্যে যজস্থল, যেখানে অগ্নি সর্বদ] প্রজ্জলিত থাকে ইত্যাদি । 

ধখেদে উল্লিখিত হবরমূদ্রা (১১২৬২ 7 ৪৩৭০৪ 3 ৫.১৯.৮) রৌপ্য মূ 
( ৫,.৩৩,৬ ) প্রভৃতিও নগর-সভ্যতার পরিচয় দেয়। খখেদে অসংখ্য রাজা 
কিংবা সম্রাটের উল্লেখ আছে। রাজার অভিষেক ( খ. ১০,১৭৩ ), পুরুষাম্থক্রমিক 
রাজা (খ, ৭১৮), রাজকর ( ১০.৬৩.১ ), রাজগণের সভা-সমিতিরও উল্লেখ 
আছে। রাজসভায় মিত্রাজ্য দূত পাঠাতে ( ১,৭১৪ )। অমুদ্র-বাণিজ্যের 
কথাও বল। হয়েছে । ন্থতরাং এসব যখন ছিল তখন প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে 
নগর গড়ে ওঠাই তো স্বাভাবিক । 

অশ্ব ও লৌহ সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। ভারতে প্রাণী- 
বিস্তা বিষয়ক অনুসন্ধানের ফলে জান গিয়েছে যে, প্রাচীনতম কালে মধ্যভারতের 
পার্বত্য অঞ্চলের ঘন অরণো, সিঙ্কুনদ্দী তীরের বনাঞ্চলে, এমন কি পশ্চিম বাঙলার 
সতশুনিয়! পাহাড়ের চতুম্পার্থে বন্ত ঘোটক চড়ে বেড়াত। 

খথেদে ব্যাস্রের উল্লেখ আছে ৬,.৫৪.৭ খকে। হস্তীর উল্লেখও আছে বহু 
জায়গায় । খখেদে (৪.৪.১) ও যন্ূর্বেদে (কৃ যজুই ১.২*১৪ ) হস্তীপৃষ্ঠে 
অধিষ্ঠিত রাজার্দের যুন্ধযাত্রার উল্লেখ আছে। খা ৮.৩৩,৮-এ উল্লেখ করা 
হয়েছে-_শত্রগণের অন্বেধণকারী হস্তী যেমন মদজল ধারণ করে। খা ৮.৪৫,৫-এ 
আছে--বলবতী মাত৷ প্রত্যুত্তর ধিলেন--ঘে তোমার শত্রুতা আকাজ্ষা করে, 
ষে পর্বতে দর্শনীয় গজের তায় যুদ্ধ করে। থখ ১০,১০৬,৬-তে বল! হয়েছে 
অন্থুশ তাড়িত মত হস্তীর ম্কায় তোমরা শরীর অবনত করে শক্র সংহার করে! । 
খ. ৪.১৬,১৪-তে : তুমি হুম্তীর ভ্তায় পরাক্রাস্ত | খ ১০.৬৪, তে; তোমরা 
হন্তীর মত, পদের মত, বন তক্ষণ করো 'সবগা ইব হতীন: খাদথ! বনাঃ।” 


বৈদিক সভ্যতা ও হারাগ্পা-সংস্কৃতি ১০৩ 


১০.৪৪,৯-তে : হ্তী চালনার অন্কুশ। স্তত্লাং আর্ধগণ হস্তীকে ভালো কবেই 
জানতেন, হস্তীকে কাজেও লাগাতেন। 

বৈদিক আর্ধগণ যুদ্ধকালে বর্ম ও শিরন্ত্রাণ ধারণ করত এবং হারাগ্সা-যুগে 
এটি ছিল অজান!, একথাও যথার্থ নয় । ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এইসব নিধর্শন 
পাওয়। যায়নি বলেই মে সময়ে তার বাবার ছিল না, এ কথা বল! যায় না। 
এ ছু'টি বন্ধর হয়তো ব্যবহার ছিল, কিন্তু হাজার হাজার বৎসর পরে মাটি খুঁড়ে 
তা না-ও পাওয়া! যেতে পারে। এছাড়া খননকার্য এখনও অসমাপ্ত, তাই একথা 
বলার আজও সময় আসেনি । 

হারাগপা ও মাহেঞ্জোদারো খনন করে বহু সৃত্য়ী দেবীমৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে। 
হারাগ্লা-সভ্যতাকালে মাতৃপূজ! প্রচলিত ছিল, বৈদিক যুগে ছিল না-_মার্শাল 
সাহেব এটিকে এ দুই সত্যতার একটি বড পার্থক্য বলে দেখিয়েছেন । বৈ্গিক 
যুগে কোন দেবী ব' শক্তির আরাধনা ছিল না কিংবা কল্পনা ছিল না, একথা 
সত্য নয়। সেইকালে ফুল-বিষ্বপত্র প্রভৃতি উপাচারে কোন পুজা! প্রচলিত 
ছিপ না, একথ৷ হয়তো৷ সত্য হতে পারে । তৎকালে যজই ছিল প্রধান ধর্ম- 
কার্য । যজ্ঞের মাধ্যমেই খধিগণ প্রার্থনা জানাতেন এবং দেব-দেবীর আরাধনা 
করতেন। এই কারণে খখেদে কোন দেবমন্দিরের উল্লেখ নেই। কিন্তু বৈদ্ধিক 
যুগেও দেবী-আরাধনা প্রচলিত ছিল। খখেদের দেবী হুত্ত ও রাত্রি সুক্ত 
(দশম মণ্ডল ) থেকে স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে, বৈদিক যুগে শক্তিবাদ্দ বেশ 
প্রবল হয়ে উঠেছিল । দেবী সুক্তের খধি ছিলেন--মহবি অভূণ কন্তা বাক। 
বাক ব্রক্ষশক্কিকে স্বীয় আত্মারূপে অনুভব করেছিলেন | খখেদীয় রাত্রি সুক্ের 
মন্ততরষ্টী ছিলেন-_খধি কুশিক | খঙেদের বন্ুস্থলে নানাভাবে অর্দিতি দেবীর 
উল্লেখ আছে, স্ততিও আছে-_-আদিত্যগণের মাতা রূপে এবং দেবমাতা রূপে। 
মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অর্ধমা, বিবহ্বান প্রভৃতি দেবগণ-_-অদ্দিতি-পুত্র ( খ ৪.১৮*) 
খা ৫.৬৭,১., খ ১,২৪.১৩ প্রভৃতি ভ্ষ্টব্য | ) যাস্ক অদ্দিতির ব্যাখ্যা করেছেন -- 
আদিমাত, দেবমাতা, অনস্ত আকাশ, অনন্ত প্রকৃতি রূপে । ১.৮৯,১* খকে 
প্রার্থনায় বলা হয়েছে: অদিতি দেবী, অর্দিতি আকাশ, অন্দিতি অস্তরীক্ষ, 
অর্দিতি মাতা । তিনি পিতা, তিনি পুত্র, অদিতি সকল দেব, অর্দিতি পঞ্চলোক, 
অদ্দিতি জন্ম ও জন্মের কারণ, অদিতি_র্জাতম্‌ অদদিতি_-র্জনিতম। এটি সত্যিই 
এক উচ্চ কল্পনা । খখেছে ভারতী, ইলা, সরম্বতী, রাজি, উ্া, সাবিত্রী, 
পৃথিবী, গুদু প্রভৃতি দেবীগণের উল্লেখ আছে এবং তাদের আবাধনাও আছে। 
হোতা, ভারতী, ধিষণা-বাগ.দেবী, ইন্দ্রাণী, বরুপানি, অগ্লায়ী প্রভৃতি ছেক- 


১০৭ আর্ধ-সভ্যতার অন্ধানে 


পল্সীগণ আছেন (খ ১,২২,১০ )। খথেদের অদিতিই ছলেন কেনোপনিঘদের 
উমা-হৈমবতী | ভারতে শক্তিপূজার মূল নিহিত আছে খখেদে। শ্রীত্রীচতী-_ 
বোমূলা। বেদমাতাই চণ্ডীরূপে প্রকটিতা | খখেদে দেব-দেবীগণের কল্পনা-মৃতি 
ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে | যথা : খু ১,১৪৬. ১-_অঙ্মির তিন নহ্তক, অপ্তরশ্ি, 
ব্রিমূর্ধানাং সপ্তরশ্মিং ; থ ১.৯৫. ১০-__দ্ীপ্যমান লোহিতবর্ণ ও বাধুগতি অস্থীহ্বয়। 

খ ১-১০১ স্ুক্তে ইন্দ্রের মৃতি-কল্পনা আছে : ইন্-_সম্রাট, (মুকুটধারী ) 
দীর্ঘ অবন্নব, অলঙ্কাতধারী অশ্বদ্বয়- লোছিত বর্ণ ও শ্ামবর্ণ 3 সুর্ধের ন্যায় দীপ্চি- 
মান; এক হস্তে বজ্জ, অন্যহত্তে ধন প্রদান করেন, বাম হস্ত খারা হিংসকদের 
নিধারণ কয়েন, দক্ষিণ হস্ত ছারা '্ষজমান দত হুব্যগ্রহণ করেন ( অর্থাৎ চারিহুষ্ত )। 
তিনি আকাশচার়ী । সহচর হলে! মরম্গণ ইত্যার্দি। খথেদে বহু নৃক্ষে “দেব- 
ছুহিভা* উবার মৃততি বর্ণনা করা হয্সেছে। তিনি স্ুর্ঘপত্বী, বাত্রিদেবীর 
তাগিনী ; তিনি শ্তত্রব্র্ণা, স্থির যৌবনা, স্থৃবেশা, সৌন্দর্ষময়ী, মীপ্রিশালিনী, 
ধনশালিনী ; তমোরাশি বিদূরিত করে আমাদের নেত্র সমীপে উদ্দিত হচ্ছেন। তিনি 
ধনদাতা...( খ ৫. ৭৯ ও ৮০)। 

দেবী সরহ্বতীর নিকট স্তুতি জানানো হচ্ছে ( খ ১. ৩. ১১): “দেবী সরদ্বতী, 
স্বর্গ অথবা স্থৃবিস্তীর্ণ অস্তন্নীক্ষ হতে যজ্ঞস্থলে অবতীর্ণ হলেন । জলবর্ষণ করে, 
আমাদের স্ষে প্রলন্না হয়ে স্থখকর ভ্তোত শ্রবণ করুন । খ২,৪২,১৬-১৮ তে 
দেব্বা সরহ্বতীকে-_-অস্থিতমে, নদীতমে, দ্বেবীতমে বল হয্মেছে। 

মার্শাল সাহেব খুব বড় একটা পার্থক্য দেখিয়ে বলেছেন যে, খণ্বেদে শিব 
নেই, অথচ হারাগ্সা-সভ্যতান্ম শিব-এর প্রাধান্ত । খর্েদের কুত্র, ঘজুর্যেদে শিব 
নামে অভিহিত হয়েছেন। (কৃষ্ণ যজুঃ ১.৮.১৪,১২ )। রুত্র ও শিব একই 
দেবতা, এ দেবতা বিভিন্ন নামে পরিচিত। পস্তুপতিও এই দেবতার 'অপর একটি 
নাম। খখেদে রুদ্রকে ধহুর্বাণধারী বিল ছয়েছে। শিবও ধনুর্বাণধারী | খঞেদের 
রচনা হারাগ্না-সভ্যতার পূর্ববর্তী । অথ্ববেদে রুলের আটটি নাম উল্লেখ করা 
হয়েছে, তার মধ্যে *শিব” নেই-_কিস্তু যহান্দেব আছেন, পশ্ডপতি আছেন । ( অর্থ্ব 
১১,১,৫ এবং ১১, ১০, ৭-৪ ও ৯)। 

ইল্সোরোপীয় প্রত্ুতত্ববিদগণ প্রথমে মনে করেছিলেন, হারাগ্পা-সভাতা 
বহিরাগত ।. বর্তমানে তারা এ সম্পর্কে নীরব হয়ে গেছেল। কারণ, তীরা 
দেখেছেন যে, তুলনায় হারাপ্পা-সভ্যতা-_-মিসর, হমের প্রভৃতি সভ্যতা অপেক্ষা 
অনেক প্রাচীন, অনেক উন্নত' এবং বহুদূর বিস্তৃত । যেসব সীল হারাক্সা-সন্যতায় 
পাওয়া গেছে তা” উপকোক্ত সভ্যতার তুলনায় বৈশিষ্টযপূর্ণ, প্রাচীন ও উন্নত। 


বৈদ্দিক সভ্যতা ও হারাপ্সা-সংস্কৃতি ১০৫ 


প্রত্বতাত্বিক ম্যাকে লিখে গেছেন--স্থমেত্ীয় সভ্যতার একটি সীলও মাহেকো- 
দারোতে প্রাপ্ত সীল-এর সঙ্গে তুলনীক নয়। আকারে, নক্শার়, উচ্ভাবনী 
প্রতিভায় হারাগ্সার সীল উন্নততর সভ্যতার ম্মারক। 
স্যেরীয় ও মিসরীয় সভ্যতায় অনেক মন্দিরের পিরামিডের ধ্বংসাবশেষ 
পাওয়া গেছে। স্থমেরীয়গণ তাদের দেবতাদের জগ্ক অনেক বড় বড় মন্দির গড়ে 
তুলেছিলেন । মিসনীয়গণ তাদের রাজাদের সমাধির উপর নির্মাণ করেছিলেন 
পিরাঁফিড  হান্সাপ্না-সভ্যতায় এরূপ কিছু পাওয়া যায়নি, যাকে দেবমন্দির বা 
সমাধি-মন্দির বলে নিঃসন্দেহে চিহ্ছিত কর! যেতে পারে। বৈষিক সভ্যতাদর 
মন্দিরের প্রচলন ছিল না। সাধারণের জন্য নিমিত কোন দেবমক্িয়ের উল্লেখ 
বৈদিক সাহিত্যে নেই । আর্ধদের ধর্ম ছিল ব্যক্তিকেন্ছিক | গুহে গুহে অমি রক্ষা 
করা হতো। অবশ্ত এমন সব বড় বড় হঙ্ঞও অনুষ্ঠিত হতে যাতে ঘটত বিশাল 
জনসঙাগম | এখানে কোন বিশিষ্ট মঙ্ছিরের ধ্বংসাবশেষ না পাওয়ায় হারাপ্পা- 
সভ্যতাকে বৈদিক সভাতারই অংশ বলে অন্থমিত হয় । 
যাহোক, পরবর্তাকালে খননের ফলে দেখা গেছে যে, হাবাপ্সা-লভ্যতা দুর- 
দূরান্তে বিস্ৃত। এঁ সভ্যতার নানা ধ্বংসভূপ খুঁড়ে প্রত্বতাত্বিকগণ পেয়েছেন 
হারাপ্সা-সভ্যতার পূর্ববর্তী অপর একটি সভ্যতার অস্তিত্বের 
রা নিদর্শন । হারাগ্না, কোটদিজি, কালিবঙ্গান, কিলগুলমামূঘ, 
সোধি, গুমলা, সরাইখোল!, আমি, মাছেঞোদারো! ( সর্বনিষ্ন- 
স্তর পর্যস্ত খনন করা সম্ভবপর হয়নি), সরম্বতী ন্দীতীরে মিতাখাল, দুশদ্বতী- 
তীরে শিশওয়াল, লোথাল এবং গুজরাটের নানা স্থলে খননকার্ধ চালিয়ে 
হাক্সাপ্লা-সভ্যতার স্তরগুলোরও নীচে, তিন্ন আকাব-প্রকারের ও রূপের কৌলাল 
( ভগ্মষাটির পাত্র ), স্থাপত্য, ধাতব পদার্থ, ছুরিকা, পুতি, হাতের বালা, পোড়া- 
মাটির উপর প্রলেপ দেওয়া শিল্পঙব্য প্রভৃতি পাওয়া! গেছে। হারাগ্না-সভ্যতার 
পৃবেই মিন্ধুদেশের কোটদ্দিজিতে ছুর্গ ও পার্খবর্তী স্থানে নগর গড়ে উঠেছিল । 
হারাপ্লা ও পূর্বের সত্যতার কোন কোন নগরের চারদিকে ছিল আরক্ষ' প্রাচীর 
এবং নগরের মধ্যে স্থপরিকল্পিত রাজপথ । এছাড়া গৃহের ভিত্তি নির্মাণে প্রান্তর 
ব্যবহৃত হয়েছিল, দেওয়ালে ছিল কাচ! ইটের গাঁথুনি। বর্তমান রাঁজপুতানার 
সরম্বতী নদীতীবে কালিবঙ্গানে, শহরের চারিদিকে (হারাগ্লা-পূর্ব সভ্যতাতেও ) 
ছিল কাচা ইটের প্রাচীর । রাজপথের ধাবে ধারে কাচা ইটের বাড়ি ( ভথনো। 
গৃহ নির্মাণে পোড়া ইটের ব্যবহার শুরু হয়নি ), কুস্তকারের চক্রে নিমিত কৌলাল 
( পাতলা ও হালকা রঙ--লালগ থেকে গোলাপী ), কালো রঙে চিজ্জিত, সাদা 
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রঙ-এর দাগ সহ চিজ্জের জ্যামিতিক ও প্রারুতিক নকৃশা এবং নগরে পোড়া ইটের 
পর়ঃপ্রণাপীও ছিল। হারাগ্গাতেও অন্থরূপ দেখ! গেছে । হারাপা-পূর্ব সভ্যতাতেও 
ছুলার বস্ত্র ব্যবহার করা হতো । কালিবঙ্গানে হারাগ্লা-সত্যতার পূর্ববর্তী 
শশ্তক্ষেত্র আবিস্কৃত হয়েছে । সেখানে লাঙ্গল দিয়ে চাষ কর হতো, অর্থাৎ 
কুষিকর্ম জানা ছিল। পোড়ামাটির গোশকট ইঙ্গিত দেয় যে, সেকালে পরি- 
বহণেরও ব্যবস্থা ছিল। তাত্র নিমিত সীল এবং তামার পু'তিও পাওয়া গেছে। 
ঝিনুক, সোপস্টোন (৪০৪৫৩ ), কার্ণেলিয়ান ( এক প্রকার মাদ! পাথর ) 
প্রভৃতির বাবহার ছিল। হারাপ্না-পূর্ব সভ্যতায় আম্ত্রিতে যে সব ভয় কৌলাল 
পাওয়া গেছে তার মধ্যে খোদ্দিত চিত্র ও নক্শার অনুরূপ নিদর্শন পরবর্তী হারা 
সীলেও পরিদুষ্ট হয়েছে। আত্মিতে প্রাপ্ত এইলব খোদিত চিত্র ও নকৃশ। দেখে 
মনে হয়, হারাগ্স। লিপির উদ্তব প্রাক্-হারাগ্ন যুগেই । 

সরম্ঘতী নদীর তারে মিতাথাল ধ্বংসস্তূপ খুঁড়ে ( ১৯৬৮ সাল ), হারা্া- 
সভ্যতার পূর্ববর্তী কালিবঙ্গানের অনুরূপ কৌলাল পাওয়া! গেছে । মিতাথাল-এর 
কোৌলাল শক্ত-সমর্থ এবং তাতে চিত্র অতি সামান্ত, সাদ] রং-এর দাগও নেই; 
এইটুকু শুধু পার্থক্য । হিসার জেলায় সরব্বতী নদীতীরে বানওয়ালি হলে এরূপ 
আর একটি প্রাক্-হারাগ্স! সংস্কৃতির বিশিষ্ট স্থান । 

দৃশছ্বতী-তীরের শিশওয়াল হলো হরিয়ান। রাজ্যের হিসার থেকে ২৬ কি.ষি. 
দূরে। এখানেও পাওয়া গেছে ভিন্ন প্রকারের প্রাকৃহারাপ্না কৌলাল | আর কট- 
দিজিতে পাওয়! গেছে কুস্তকারের চক্রে তৈরি স্বন্দর-পাঁতল! গোলাপী থেকে 
লোহিতাভ কৌলাল ও তামার দ্রব্য । 

কিন্তু এখনো ইয়োরোপীয় পণ্ডিত এবং প্রত্বতাত্বিকগণের ধারণা, হারাগ্জা- 
সভ্যতার ধ্বংসলাধন করেছে বহিরাগত অপর কোন নিক্কষ্ট সভ্যত৷ এবং সেই 

নিুষ্ট সভ্যতা হলো! বহিরাগত আর্-সভ্যতা । এর কারণ 
হারাপ্পা-সভ্তার হিসেবে তারা দেখিয়েছেন, ছারাগ্গা-সভ্যত৷ শেষ হবার পর 
বযোশিষ্ট্য ও 
ব্যাতরম একটা ছেদ পড়েছিল । অর্থাৎ, নগরগুলো ধ্বংস হয়ে কিছু- 
কাল পতিত অবস্থায় ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে এমন অনেক 

ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে যেখানে পূর্বাপর একটা ধারাবাহিকতা বিদ্যমান । 
সৌরাষ্ট্রের রংপুর, সোমনাথ দেশালপুর, লোথাল গ্রতৃতি স্থানে এবং বাজপুতানা, 
মধ্যভারত আর উত্তর প্রদেশের নানাস্থানে খনন করে দেখা গেছে যে, কোথাও 
কোন ছেদ নেই। একই সঙ্গে দেখা গেছে--হারাগ্সা-যুগের কৌলাল এবং নতুন 
ধাচের কৌলালের সহ-অবস্থান। হারাপ্স!-নভ্যতা যে সর্বত্র একই ধণচের ছিল, 
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তাও নয়। এই সভ্যতাকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ কর! যেতে পারে, যথা : 
সিদ্ধু উপত্যকা, পূর্ব পাঞ্জাব, গঙ্গা! উপত্যক! ও গুজরাট-কচ্ছ । হারাগ্গা-সভ্যতার 
বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা নিয্ললিখিতভাবে বিষ্লেষণ করতে পারি । : 

১, নগর-পরিকল্পনা : পরিকল্পনা রচনা করে সেই অনুযায়ী নগর নির্মাণ । 
পৃথিবীর অন্য কোন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এরপ দৃষ্টান্ত আর দেখা যায় নি। রাজপখ- 
গুপি সমান্তরাল ও সমকোণ বিশিষ্ট ) নগরের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পাকা ইট নিস্রিভ 
পযপ্রণালী ব্যবস্থা । 

২. সুরক্ষিত প্রাচীরবেটিত নগর এবং নগরের পাশেই ছূর্গ | 

৩. উৎকষ্টরূপে পোড়ানো মাটির কৌলাল-_কুষ্ণবর্ণে চিত্রিত ও লোহিতোজজল । 

৪. বিশিষ্ট প্রকার ছিদ্রযুক্ত পাত্র, ছোট ও বড় খালি, পায়াধুক্ত থালি এবং 
থাচ্চজ্রব্যাদি মজুদ রাখার ভাগ । 

৫. চুনা পাথর (৪:5৩ ) ও তার নিমিত সীল ; সুন্দর রূপে খোষিন্ক 
জীবজত্ত এবং ছবির মত অস্কিত লিপি । 

৬, আমুধাদি, অন্ত্শস্ব, তা 'ও ব্রোঞ্চ নিমিত পাত্র। 

কিন্তু হারাগ্পা-সভ্যতাকালেই আকার-প্রকারে ও কারুকুতিতে নতুন ধরনের 
কৌলালও অনুপ্রবেশ করে। যেমন, গুজরাটে ভাদার নদীতীরের রংপুরে প্রথম 
স্তরেই পাওয়া যায় খাটি হারাপ্াকৌলাল ও অন্যান্য দ্রব্য ; কিন্তু ছিতীয় স্থারে 
আবিষ্কৃত হয় পুর্লাতনের সঙ্গে আকারে ও প্রকারে নতুন ধরনের কোঁলাল। 
এছাড়া পোড়া ইটের বদলে কাচা ইট এবং চকম্নকি পাথরের পরিবর্তে যশত 
পাথরে ( জাসপার ) তৈরি ভ্রব্যার্দিও পাওয়া যায় । তৃতীয় স্তরে আরো পরিবর্তন 
লক্ষ্য করা যায় । সাদা রঙে চিত্রিত কালো-লাল কৌলাল। সৌরাষ্ট্রে দেখতে 
পাওয়া যায় ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির মিশ্রণ | উকু ভাদ্বার নদীতীরে বজদি ও আদ- 
কোট ভর্নঘুপে ছিল হারাগা-সভ্যতার তিনটি স্বর । প্রথম স্তরটি আগুনে ধ্বংস 
হয়। দ্বিতীয় স্তরের কৌলালে নামান্ত পার্থক্য ব্যতীত অন্ত কোনো বিরাট পার্থক্য 
ছিলনা । এ গুজরাটের মোমনাথে আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষের ছয়টি স্তরের প্রথম 
(২***-১৮০০ খ্রীঃ পৃঃ) স্তরে এক বিশেষ প্রকারের কৌলাল এবং দ্বিতীয় স্তরে 
(১৮**-১৫** তরী: পৃঃ) হারাগীয় কৌলালও প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়েছে । 
আবার এ সময়কালের বৈশিষ্টাপুর্ণ প্রভাস কৌলালেরও নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। 

এছাড়। হারাঞ্জা-সভ্যতাকালেই যজঃফরপুর জেলার বিনঝিনাতে ( ২৬০*- 
১৫৭০ গ্রী: পুঃ) সুন্দর গৈরিক রঙশ্এর কৌলাল পাওয়া গেছে। লাহাব্াণপুর 
জেলার নাছিরপুরে ( ১৩০০ শ্রী: পৃঃ ), বুলান্দ জেলার লাল কিল্লাতে (২৫৭ শী 
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পৃঃ), ইটা জেলার আত্রাঞ্কিঘেরাতে ( ২২৮০ শ্রী: পৃঃ), ইটাওয়া জেলার সাই- 
পাইতে ( ১৫০”-১*০০ খ্রীঃ পৃঃ) পাওয়া গেছে গৈরিক কৌলাল। উজ্ছয়িনীর 
১৬ মাইল উত্তর-পূর্বে, কায়থে (পূর্বনাম কপিম্মকে ২১০* ্রীস্ট পূর্বাৰে ) কুস্ত- 
কারের চাকাতেই তৈরি এক বিশেষ ধরনের আরুতি ও রঙ-এর কৌলাল ছিল। 
নর্মদ্বাতীরে নাতদাতলিতে (২*০০-৭*৭ শ্রী: পৃঃ) সাদা বুঙএ চিত্রিত কছ- 
লোহিত কৌলাল ব্যবহ্ধত হতো! ৷ রাজপুতানার উদয়পুর নগরের প্রাচীন ঈ্জাহার- 
এ ( ২১৪৫-১২৭০ গ্রীস পূর্ব ) বিশিষ্ট আকার ও প্রকারের কৌলালও প্রশিদ্ধি 
লাভ করেছিল। গুজন্লাটেপ্ কচ্ছ অঞ্চলের সয়কোটাভা ছিল হ্ারাগ্জা-ঘুগের প্রসিদ্ধ 
নগন্প। এখানে হারাগ্নার পূর্ববর্তী সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়! যায়। এখানকার 
সর্বনিয় স্তরে পাওয়া গেছে হারাঞ্গা-যুগের কৌলাল ব্যতীত চার প্রকারের বিভিন্ন 
কৌলাল। পূর্ব পাঞ্জাবের চণ্ডীগড়েও হারাগ্লা লিপিসহ হারাঙ্লী-যুগের ধবংসা- 
বশে আবিষ্কৃত হয়েছে । এ্রখানেও হারাগ্লা কৌলালের সঙ্গে ব্যবহৃত হতো 
অন্ান্ত প্রকারের কৌলাল । শতদ্র নদীতীরে, পর্বত ও সমতলের সন্ধিস্থলে রূপারও 
হারাগ্পা-সংস্কৃতির এক প্রসিহ্ধ নগর । অনুমান, ১৪৭০ স্তরীস্ট পূর্বান্ধে এই নগর 
পরিত্যক্ত হলেও এর নিকবর্তী বারাতে উত্ত সংস্কৃতি দীর্ঘকাল বহমান ছিল। 
ফোনো৷ মানবগোষ্ঠী কর্তৃক এই শহরটি ধ্বংস হওয়ার কোনো চিহুই খুঁজে পাওয়া 
যাক্বনি। 

ছানাগ্সা-সংস্কৃতির সময় সিন্ধু উপত্যকায় দেবী মৃতির পুজা প্রচলিত ছিল, 
কিন্তু গুজরাটে গত ছিল অজানা । পশুবলি ও মৃতদেহ সমাধিস্থ করার রীতি 
লোথালে চালু থাকলেও এঁ সমশ্নকালে অগ্যজ্ম তার নিদর্শন পাওয়া! যায়নি । 
হারাক্মার সংস্কৃতি ও সতাতার অবসান সম্পর্কে যে-সময্নকালের উল্লেখ করা 
হয়েছে, তার পরেও কয়েক শতাব্দী ধনে তার রেশ চলেছিল, সেই দৃষ্টান্তেরও 
'অভাব নেই ৷ হারাগায় লমাধিস্থলের এইচ. এ-তে প্রাপ্ত বিশাল একটি শ্বৎপাত্রের 
চিত্রিত চাকনির জন্যরূপ নির্্শশি ৰিকানীর় জেলার রঙযহাল ধ্বংসক্ঘপের মধ্যে 
(স্ীন্টীয় ভূতীয় ও দ্থিতীক্ম শতাবীর ) পাওয়া গেছে । রঙমহালে প্রাপ্ত নানা 
কৌলালের সঙ্গে হারাপ্পায়্ প্রাপ্ত কৌপ্গালের সাঘৃণ্য আছে। হারাগ্সা-সভ্যতা- 
কালের কৌলালের উপর আছড়ে আকা চিত্র বা নকশার অন্থরূপ নকৃশা পরবর্তা- 
কালে গুজরাটে, উত্তর দাক্ষিণাত্যে, মধ্যপ্রদ্ষেশে, উত্তরপ্রদেশের নানা কিল্লাতে 
এবং এক হাজার গ্রীস্ট পূর্বাবের দাক্ষিপাত্যের ভগ্ন কৌলালে দেখতে পাওয়া! গেছে। 
হারাপ্পা-সভ্যতার আলোক সিন্ধু উপত্যকায় নির্বাপিত হলেও সৌবাষ্্রে, মধ্য- 
প্রদেশে, রাজস্থানে ও উত্তরপ্রদ্ধেশে পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে প্রজ্জলিত 
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ছিপ। যদিও বিভিন্ন সয়ে ফৌলালের রূপেয় পরিবর্তন ঘটে কিন্ত সেই পরিবর্তন 
হারাক্সীযুগেই শুরু হয়েছিল । 

নানা প্রাকৃতিক কারণেই হারাগ্লাঁসভাতা ক্ষীগ্নমাণ হতে থাকে । লোধাল 
বন্দরের নগর-পরিকল্পনায় স্পষ্ট লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, ত1 ছিল মাহেঞ্জোদারোর 
নগর-পরিকল্পনার ক্ষৃত্র সংস্করণ । ভারতীয় প্রত্বতাত্বিকগণ স্বীকার করেছেন যে, 
বারংবার জলপ্লাবনের দরুন এই বন্দরটি গ্রীস্টপূর্ব এক হাজার বৎসর কালেই 
লোপ পায় । প্রত্বতত্ববিদ মার্শাল সাহেবও মাহেঞ্রোদারোতে আবহাওয়ার 
অমলললজনক পরিবর্তন ও ভগ্নাবহ বন্ার প্রকোপের উল্লেখ করে গেছেন। 

ই. ম্যাকে মহাশয় তার 7%/17127 10560701107 ০0) 1420157)0-7)070 
গ্রন্থে অন্ুপ্রবেশকারীগণের আক্রমণের পরিবর্তে সিঙ্ধুনদদের গতি পরিবর্তনকেই 
মাহেঞ্জোদারো! ধবংসের সন্তাব্য কারণ বলে উল্লেখ করেছেন । এই নগরী হঠাৎ 
কোন এক সময়ে ধ্বংস হয়নি, ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাঞ্ধ হওয়ার চিহ্ুই এর সর্বাঙ্গে 
পরিষ্ফুট । মনে হয়, সম্ভবতঃ সিন্ধুনদ সরে যাবার কারণে এবং চারদিকের জমি 
অনুর্বরা হয়ে পড়ায় ধীরে ধীরে নগরটি জনগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হতে থাকে । 
ম্যাকে সাহেব দেখিয়েছেন, শেষের দ্বিকের ইটের গাধুনি ছিল খুব নিকৃষ্ট ধরনের ; 
আর ধ্বংসস্তূপ খনন করে সর্বনিষ্ স্তরেই আবিষ্কৃত হয়েছে অনেক উন্নত মানের 
গাখুনি এবং আকারে খুব বৃহত্তম অষ্টালিকার ধ্বংসাবশেষ | 

লোথাল, রংপুর, দেশালপুর্র, ভগতব্ভ ও চানছদ্ারো বন্যায় ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হয়েছিল, এর সুস্পষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ তুলে ধরেছেন প্রত্বতত্ববিদ এস. আর. রাও। 
হারাগ্না অন্থরূপ কারণে ধ্বংস হতে পারে, এটা কোনে! আশ্্য ঘটনা নয় । 

আমরা দেখেছি, মেকালে নগরগুলো গড়ে উঠত নদীপ্রান্তে। হঠাৎ কোনো 
প্লাবনে অথবা নদ্দী সরে যাওয়ার ফলে অনেক প্রাচীন নগরী ধ্বংস হয়েছে । 
ভারতের ইতিহাসে এক্ূুপ উদ্দাহরণ অজশ্র। রামচন্ত্রের অযোধ্যা, কৌরবগণের 
হস্তীনাপুর, শ্রীকষ্ের ্বারকা, মগধের পাটলীপুত্র, এমন, কি সেদিনের ঠেতন্তের 
নবন্ধীপও নদীগর্ভে লোপ পেয়েছে । 

প্রাসিদ্ধ প্রতুতববিদ এম. আর. সাহনি তার 721 7 52/01/1707 নামক 
পুস্তকের ১৫৩-১৫৪ পৃষ্ঠায় বন্যাই বহু সভ্যতার ধ্বংসের কারণ বলে বর্ণনা করেছেন। 
হারাগ্লা-সভ্যতা একই সময়ে সর্বত্র ধ্বংসপ্রাঞ্ধ হয়নি । বিভিন্ন এলাকায় বিতিন্ন 
সময়ে এবং বিভিন্ন কারণে তার বিলুপ্তি ঘটে । 

বুরক্ষেত্রের যুন্ধও হারাপ্না-স্ত্যতা হতমান হবার অন্যতম একটি কারণ হতে 
পারে। এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল সম্ভবতঃ গ্রীস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীতে । 


১১৩ আর্ধ-সভ্যতার সন্ধানে 


কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে ক্ষতিয়কুল ধ্বংস হয় । নমগ্র ভারতে রাজশক্তি স্তিমিত হয়ে 
পড়ে এবং অর্থ নৈতিক ব্যবস্থাও প্রচণ্ড আঘাত পায়। 

হারাগ্লা-সভ্যতাকে বল! হয় নগর-সভ্যতা। এ কথাটিও ধথার্থ নয়। 
হারাগ্না ধ্বংসগ্ুপের মধ্যে প্রথম দিকে কতকগুলো নগর আবিষ্কৃত হয়েছিল 
বলেই এই আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রচুর 
গ্রামের ধ্বংসাবশেষ । কতকগুলো গ্রামকে অবলম্বন করেই শহর গড়ে উঠেছিল । 
উন্নতমানের কৃষি ছিল বলেই ব্যবসা-বাণিজ্যও প্রপার লাভ করেছিল। 
মাহেঞ্জোদারো, চানহ্দাড়ো, প্রভাসপত্তন ( সোমনাথ ) ও লোথাল প্রভৃতি ছিল 
তৎকালীন প্রধান বন্দ । 

সিঙ্কু-সভ্যতায় যেমন প্রচুর পরিমাণে পোড়া ইটের ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে, 
পরবর্তীকালে কিন্তু তা দেখা ঘাক্নি। এই সময়ে পোড়া! ইটের বদলে কাচ ইটের 
ব্যবহার চলতে থাকে । তার কারণ, এ সময়ে সম্ভবতঃ নৈসগিক পরিবর্তন 
ঘটেছিল ব্যাপক আকারে, যার কলে শতদ্র ও যমুনা তাদের গতি পরিবর্তন করে 
এবং রাজপুতান। সাগর মরুভূমিতে পরিণত হয়। আর সরম্বতী নদ্দী নবউখিত 
মরুবালু তলে অন্তহিত হয়। বৃষ্টির অভাবে বনজঙ্গল ধ্বংস হয়ে যায়, ইট পোড়াবার 
কাঠেরও অভাব ঘটে। 

হারাগ্না-সভ্যতার অবসান ঘটে খুব সম্ভব শ্রী; পুঃ পঞ্চদশ-যোড়শ শতাব্দীতে । 
স্তার জন মার্শীল, স্যার মার্টিমার হুইলার, স্তার লিওনার্ড উলে প্রভৃতি ভারতীয় 
প্রত্বতত্ববিশারদগণ তাদের বদ্ধমূল সংস্কার ও সীমিত তথ্যা্দর ভিক্তিতেই 
এই অভিমত দিয়েছেন ষে, আদিম অধিবাসীদের.( হারাগ্।-সভ্যতার অধিবাসী- 
গণের ) প্রাচীরবেষ্টিত নগন্ীসমূহের উপর বহিরাগত আর্য অভিযানকারীদের 
বর্বর আক্রমণের সাক্ষ্য বহন করছ খগ্থেছ গ্রন্থটি । শ্যার লিওনার্ড উলের মতে, 
“খখেদ হচ্ছে প্রাচীন পৃথিবী এক নান সত্যতা-লংস্কৃতি ধ্বংলের মহাকাব্য ।”১ 
অর্থাৎ আর্ধগণ তারতের 'দিম কআধিবামী নন, তার! বহিম্মাগত | ইয়োরোপীয় 
পণ্ডিতগণের এই সুস্পষ্ট ধারণা, উপরোক্ত প্রত্বুতত্ববিদদের মগজেও বদ্ধমূল ছিল; 
তার উপর তারা জানলেন ( অবশ্ঠই অপর স্বদেদীয় পণ্ডিতগণের কাছ থেকে, 
কারণ খখেদে দত্তম্ফুট করা তাদের পক্ষে সাধ্যাতীত ছিল ) খণ্েদে আধ-অনার্ষের 
বন যুদ্ধের উল্লেখ রয়েছে এবং আর্ধদের দেবতা ইশ্ত্র অনার্ধঘের বনু পুর ধ্বংস 
করেছেন; এছাড়া তারা মাহেঞ্রোদারোর ধ্বংসাবশেষ খনন করে তিনটি পৃথক 
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বৈদিক সভ্যতা ও হারাঙ্গা-সংস্থৃতি ১১১ 


স্থানে পেলেন--১৪, ৬ ও ৯টি নরকক্কাল এবং দেখলেন পাঞ্জাবে ও সিদ্ধুর নানা 
স্থলে ( সর্বত্র নয়) খ্রীঃ পৃঃ পনের শতাব্দী নাগাদ হারাপ্া-সভ্যতার অবসান । 
এই কয়টি ঘটনার সমাবেশ থেকেই তার! সিদ্ধাস্ত করলেন-__আধরা বহিরাগত 
এবং অর্ধবর্বর জাতি। এই আর্ধরাই ১৫০০ খ্রীস্ট পূর্াৰে স্থানীয় স্থসভ্য আদি- 
ৰাসীদের ( হারাগ্সা-সভ্যতার ) প্রাচীরবেষ্টিত নগরসমূহ ধ্বংস করে ভারতে 
অনুপ্রবেশের পরেই নাকি করেছিলেন হারাগ্পা-সভ্যতার ধ্বংসসাধন। খধেদের 
'পুরর' সমূহ যে হারাগ্লা-সভ্যতার “পুর” নয়, সেই আলোচন]1 ইতিপূর্বেই করা 
হয়েছে । মাহেঞ্রোদারোতে প্রাপ্ত নরকঙ্কাল সম্পর্কে এতিহাসিক রমেশচন্্র 
মঙ্জুমদদার মহাশয়ের প্রতিবাদের কথাটিও ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে । উলে 
মহাশয়ের মতে, আর্ধগণ নিশ্চয়ই হারাপ্লা-সভ্যতা ধ্বংস করেছিল, কারণ এ 
সভ্যতা ধ্বংসের আর কোন সম্ভাব্য যুক্তি নাকি খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর মতে 
তাই খ্েদ হচ্ছে ধ্বংসের মহাকাব্য । এইসব মতবাদ যে কত অসার তা পরবর্তা- 
কালের প্রত্বতাত্বিক খননে প্রমাণিত হয়েছে । 

কোন্‌ সময় থেকে ভারতে এই সংস্কৃতির হুত্রপাত আর কোন্‌ শতাব্দীতে 
ঘটে তার অবলুণ্তি তা সঠিকভাবে নির্ণঘ্ন করা আজ পর্বস্ত নম্ভব হয়নি। এ 
সম্পর্কে নানা পণ্ডিতের নানা মত চালু আছে! মার্শাল সাহেব শেষ পর্বস্ত 
অনুমান করেছিলেন যে, এর স্থায়িত্ব গ্রীঃ পৃঃ ৩১৫০ থেকে স্ত্রীঃ পুঃ ২৭০০ পর্ধস্ত। 
হুইলার সাহেবও পর্যালোচনা! করে এর স্থায়িত্ব দেখিয়েছিলেন--২৫০* থেকে 
১৭০০ শ্রীঃ পৃঃ পর্যস্ত । এর পূর্ণবিকাশ ঘটেছিল ২৩০৭ রীন্ট পূর্বাবে। প্রত্বতাত্বিক 
ভি. পি. আগরওয়ালা নি-১৪ কার্বন যোগে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্ধযালোচন! 
করে দেখিয়েছেন যে, ২৩০০ থেকে ১৭৫৯ খ্ত্রীস্ট পূর্বা্ব হলো এই সভ্যতার 
স্থায়িত্ব কাল। গ্রসিদ্ধ প্রত্বতাত্বিক ও গবেষক এইচ. ডি, সাঙ্কালিয়। বলেছেন-"- 
এই সভ্যতার স্থারিত্ব এক হিসাবে ২৫০০ থেকে ১৫০৯ খ্রীঃ পৃঃ ; অপর হিসাবে 
২৩৫০ থেকে ১৭০* তরী: পৃঃ (দ্র: £76-2151070 ০ 1122 ৮5 8১ 0. 
98018119 )। 

কোথা থেকে এই সংস্কৃতির উত্তৰ আর কেনই বা তা লয় পেল, এর সঠিক 
উত্তর আমাদের অজ্ঞাত। কেউ কেউ মনে করেন__-এর সংস্কৃতি বহিরাগত -_- 
অর্থাৎ ইরান, দক্ষিণ-পূর্ব রাশিয়া, স্থমের প্রভৃতি দেশ থেকে আমদানী করা। 
কেউ-বা! মনে করেন, এ-সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ভারতীয় । ওয়াই, ডি. শর্মার মতে_ 
হারাপ।-সংস্কৃতির উদ্তব সোথি সংস্কৃতি থেকে ( কালিবঙ্গানে, দক্ষিণ বাঁজস্থানে 
সরন্বতী-দৃশদ্বতী নদীতীরে হারাগ্লা-সংস্কৃতির পূর্বে যে-সংস্কৃতি প্রচলিত ছিল তাকেই 


১১২ আর্ধসভ্যতার সন্ধানে 


সোথি বলে ) এবং এতত্বাতীত আমি, লাল, বাব, কুল্ী ও কটদিজি প্রভৃতি প্রাক্‌- 
হারাঞ্জ! সংস্কৃতি থেকেও এটি উদ্ভূত হতে পারে ।৯ 

এম, আর, রাও-এর মতে, হারাঞ্জা-সংস্কৃতির আবির্ভাবের পূর্বে গুজরাটে 
বিভিন্ন স্থানীয় সংস্কৃতি প্রচলিত ছিল। এগুলোরও অবদান আছে। হ্থারাগ্সা- 
সংস্কৃতি আবির্ভাবের পূর্বেই মুগ্ডিগাক্‌, কালিবঙ্কান॥ কট্দিজি ও আত্বিতে যে 
স্থরক্ষিত নগর ছিল সেগুলোই হয়তে। হারাপ্প। ও মাহেঞ্জোদারোর ছুর্গপ্রাকারের 
জন্ম দেয় ।২ 

প্রত্বতাত্বিক শী সরকার হারাগ্স। যুগের প্রাপ্ত মন্তিফ্কের করোটি সম্পর্কে 
বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন, মাহেঞজোদারোর জনগণেৰ সঙ্গে বর্তমান 
সিন্ধুদেশের জনগণের সাদৃশ্য আছে, তারা একই জাতিতুক্ত।৩ হারাপ্পার এ্রাচীন 
জনগণের সঙ্গে বতমান পাঞ্চাবের ও লোথালের এবং বর্তমান গুজরাটের জনগণের 
সাদৃশ্য আছে। এর মধ্য দিয়ে এটিই অনুমতি হয় যে, হারাগ্জা-সংস্কৃতি বিভিন্ন 
স্থানের প্রাচীন অধিবানীগণ কর্তৃক পরিগৃহীত হয়েছিল । অপর কোন দেশের 
লোক এসে এইসব স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেনি । 

প্রত্বতাত্বিক এ ঘোষ দেখিয়েছেন, কালিবঙ্গানে, পূর্বরাজস্থানে, কট দিজিতেও 
হারাঞ্জা-মংস্কৃতির পূর্ণতা প্রাপ্তির সময়েও পূর্বকথিত সোথি সংস্কৃতির কিছু কিছু 
মূল বৈশিষ্ট্য প্রচলিত ছিল।৪ তাঁর মতে হারাগ্লা-সংস্কৃতি ভারতীয় । 

প্রতুতাত্বিক এইচ. ডি. সাঙ্কালিয়! দেখিয়েছেন, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কালে 
বিভিন্ন কারণে হারাগ্পা-সংস্কতির অবপান ঘটেছিল ।৫ ( একটি মাত্র কারণে, 
একই লঙ্গে, একই সময়ে এই সভ্যতা ধ্বংস হয়নি )। কারণগুলো স্থান 
বিশেষে পৃথক পৃথক । কোথাও কোথাও নৈসগিক কারণে, যথা : নদী সরে 
যাওয়ায়, জলপ্লাবনে, বৃ্টিপাত হাম পাওয়ায়, পানীয় জনের অভাৰ ঘটায়, 
কোথাও বা অগ্থিতে ভম্মীভূত হওয়া, যেমন ঘটেছিল কটদিজিতে, কোথাও বহিঃ 
শত্রুর আক্রমণ ( এটা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে হতে পারে ), যেমন গুমলা আক্রান্ত 
হয়ে অগ্নিদঞ্ধ হয়েছিল। 

এই সংস্কৃতি বা সভ্যতার অবলানে সিন্ধু ও পাঞ্জাবে কি ঘটেছিল আমরা 
তা জানি না। হয়তো সে সময় বিভিন্ন স্থানীয় সংস্কৃতির উদ্ভব হতে পারে, 

৬. দু, £76712/51019 216 2৮০910-2245197) ০ 742 ১৬ 750০5 ৬05 00. 
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বৈদিক সত্যতা ও হারাগ্জা-সংস্কাতি ১১৩ 


যেমনটি দেখা গেছে চানহুদারোতে। সৌরাষ্ট্রে ও গুজরাটে রংপুর আর সোমনাথ 
( প্রভাসপত্তন ) খুঁড়ে সংস্কৃতির ক্রমপরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছে, অর্থাৎ পুরাতন 
থেকে নৃতনে ঘটেছিল এঞরম-অবনতি। হারাপ্লী-সভ্যতায় এঁতিহা ও ধারাবাহিকতা 
এঁ সংস্কৃতির পতনের পরও কৌলাল নির্মাণে সুদীর্ঘকাল অক্ষুণ্ন ছিল। 

ইয়োরোপায় গ্রত্বতাত্বিকগণ হারাপ্লা-সংস্কৃতিতে বৈছিক আর্ধনভ/তার কোন 
নিদর্শন খুঁজে পাননি । অথচ তাদেরই পুথিপত্রে পাওয়] যায় যে, লোথালের ও 
কালিবঙ্কানের জনগণ অগ্নি-উপাসক ছিলেন । ধ্বংসস্তুপের বিভিন্ন স্তরে অগ্নি 
রক্ষার জন্য সমআয়ত ধা ভিম্বাকৃতি যে-ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে তার চারদিকে 
ইটের প্রাচীর-ঘের। একাধিক যজবেদী যজ্ঞততম্মসহ পাওয়া গেছে । লোথালে ও 
কালিবঙ্গানে যে সাতটি সীল পাওয়া গেছে তাতেও অস্কিত আছে-_যজ্জবেদী, 
কূপ ও ন্ানের জন্য বাধানো স্থান ।১ এর দ্বারা কোনো ধর্মকর্মই তো হুচিত হয় । 
এই সীলগুলোর একদিক পোড়ামাটির লিপি আছে, অপর দিকে কিছু নেই। 
হারাপ্লায় যে বিরাট ক্রানাগার পাওয়া গেছে তার চারপাশের বিরাট ভগ্ন 
অট্রালিকাটি যে যজ্ঞশালার ধ্বংসত্প নয়, তা কে বলতে পারে? মাহেঞ্ো- 
দারোর ভগ্ন অষ্টালিকাটি, যেখান থেকে কয়েকটি ভগ্ন প্রস্তর মৃতি পাওয়া গেছে, 
কোন কোন পণ্ডিতের মতে তা! একটি দেবমন্দিপ | হারাগ্সা ও মাহেঞ্ো- 
দারোর গৃছে যেসব ৰাধানে। উম্মুক্ত প্রাঙ্গণ পাওয়া গেছে, সেখানে যে গৃহস্থের 
নিত্যকার যজ্ঞবেদী ছিল না, তার নিশ্ন্নতা কি? প্রত্বতাত্বিক খননের ফলে 
হারাগ্সায় যেসব মৃত্তিকা নিমিত মৃতি পাওয়া গেছে, তার মধ্যে অনেকগুলি 
দেবদেবীর যুতি বলেই অনুমতি হয়। কোথাও কোথাও দেবীপুজাও প্রচলিত 
ছল, এট! মনে হতে পারে। কারণ, একটি দ্রেবী-মৃতিতে ধূপের দাগ স্ুম্প্। 
এঁ ধরনের যুতি দক্ষিণ তারতের বুক্ষতলে ও গ্রাম-মন্দিরে আজও পূজিত হয়। 
তারতে মাতৃকাপুজ। অতি প্রাচীন ও সর্বব্যাপী । “ক্রহ্ষণম্পতি, কমারের ন্যায় 
দেবতাদের নির্মাণ করলেন” ( খ ১০.৭২.২ )। এই কর্মার, কার্মার (১,১১২.২) 
থেকে পৃথক । সম্ভবতঃ মৃতি গড়ার জন্ত আলাদা! একটি বৃত্তি ছিল। “দেব- 
লোকায় পেশিতারং” (স্তর যজুঃ, ৩*।১২ )-_ দেবালোকের উদ্দেশে প্রতিমা 
নির্মাণকারী শিল্পী । 

মার্শাল সাহেবও প্রাচীন হারাগ্সা-সংস্কতির জনগণের সঙ্গে ব্তমান হিন্দুদের 
সাংস্কৃতিক সাদৃশ্থের কথা অস্বীকার করতে পারেননি। তিনি নিজেই 
লিখেছেন--বর্তমান হিন্দুজাতি প্রাগৈতিহাসিক জনগণের ধর্মাচরণ গ্রহণ করেছে। 
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১১৪ আর্ধ-সভ্যতার সন্ধানে 


কিন্ত তা সত্তেও হারাগ্না-সভ্যত; যে বৈদ্দিক আর্গণেরই কীতি ত৷ তিনি স্বীকার 
করতে পারেননি । কারণ তার মতে--আর্ধগণ একটা পৃথক জাতি এবং তার! অনেক 
পরে ভারতে প্রবেশ করেছিল । 

হারাপপা-সংস্কৃতি ও পভ্যতাই ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা-সংস্কৃতি নম্ব। 
এই সংস্কৃতির পূর্বেও যে নান! সংস্কৃতির অস্তিত্ব ছিল, তার প্রমাণ ভারতের 
নানাস্থান খুঁড়ে পাওয়া গেছে। হারাপ্পা-সভ্যতার অনেক নগরই এ সভ্যতা 
পত্তনের পূর্ব থেকেই ছিঙস ; পববতী খননের ফলে বর্তমান প্রত্বৃতাত্বিকগণ এর 
প্রমাণ পেয়েছেন। ইয়োরোপীন্প প্রত্বতাত্বিকগণ (মার্শাল, হুইলার, পিগট, 
হ্রাস, উলে প্রভৃতি ) এই হারাপ্লা-সভ্যতার উপর যখন পুস্তক লেখেন তখন 
তারা হারাগা-সভ্যতার পূর্বেও এ দেশে যে অন্য এক সভ্যতা-সংস্কৃতির অস্তিত্ব 
ছিল, তার কোনে স্পষ্ট পরিচয় পান নি। তার! তাই ভেবেছিলেন, এই 
ছারাগ্জা-সভ্যতা৷ বহিরাগত | কিন্তু এর সমর্থনে এ পর্যন্ত কোন প্রমাণ পাওয়া 
ষাক্বনি। তারা হারাঞ্না-সভ্যতার ইতি যেখানে টেনেছিলেন তার পরেও দেখা 
গেছে যে, এ সভ্যতার স্রোত নানাস্থানে বর্তমান। প্রাকৃ-হারাপ্পা, হারাগ্মা ও 
চারাপ্লা-পরবর্তা সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে এর যোগহুত্রও প্রমাণিত হয়েছে। 
প্রত্বতাত্বিকগণ থপগ্ডিত 'মাকারে পৃথক করে দেখলেও এবং ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ 
করলেও সামগ্রিকভাবে এসবই ছিল একই সভ্যতা-সংস্কৃতির জোয়ার-ভাটার 
নিদর্শন মাত্র। হারাগ্জা-সংস্কৃতির পূর্বেও কালিবঙ্গানে প্রাপ্ত কুস্তকারের চক্রে 
নিমিত কৌলাল ছিল রডীন ও চিত্রিত। এর নকৃশা ছিল--জ্যামিতিক ও 
প্রকৃতিক। এছাড়া গৃহ নির্মাণে ইটের ব্যবহার ছিল, নগর ও পর়ঃগ্রণালী 
ছিল, শহরের চতুর্দিকে ছিল কাচা ইটের প্রাচীর, তুলায় প্রস্তত বস্ত্রের ব্যবহার 
যেমন ছিল তেমনি ছিল তামা ও শাখার বাল এবং পুতি। আর ছিল কৃষি, 
লাঙল দিয়ে চাষ ও পত্রিবহণের জন্য গোশকট। হারাপ্লা-সভ্যতা ও সংস্বতিতে 
এসবই আরও উন্নতমানে পৌছে গিয়েছিল, এই যা! পার্থক্য । 

ভারতের অন্যতম প্রবেশপথ বোলান গিরিবত্মে'র যেখানে শুরু, বেলুচিস্তানের 
বোলান নদীতীরের সেই মেহেরগড়হ-এ একশত একর জুড়ে হারাপ্লা-সভ্যতার 
স্ত্রপাতের তিন-চার হাজার বৎসর পূর্থেকার, অর্থাৎ ৫০০**৭৯*০০ খ্্ীন্ট 
পূর্বাব্ধের এক ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। ধ্বংসাবশেষের সর্বনি়্ স্তরে কোন 
কৌলাল পাওয়া যায়নি, কিন্তু কাচ! ইটের গীথু'ন আছে। প্রমাণ পাও! 
গেছে যে, এ সময়ে কৃষি ছিল এবং যব উৎপক্ন হতো৷। পরবর্তী স্তরে পাওয়া 
গেছে কৌলাল ও কাচা ইটের ভগ্ন অট্টালিকা । খননের ফলে এই শহরের 
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দক্ষিণে ৪০০০ শ্রীস্ট পূর্বাবের দশ কুঠরি যুক্ত এক অন্টাপিকা আবিষ্কৃত হয়েছে । 
কুঃরিগুলে! খুব ছোট ছোট, মনে হয়, গম্-যব রাখার জন্য এগুলি গুদামঘর 
কূপে ব্যবহৃত হতো । এখানে একট! চুল্লীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া! গেছে 
পোড়! তুলার বাল । নিকটবর্তী রহমানবৈরীতে একটি শহরের ও বড় বড় 
অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষও পাওয়া গেছে। এ সম্পর্কে আলোচনা! করতে গিয়ে 
প্রখ্যাত প্রত্বতত্ববিদ অধ্যাপক এইচ. ভি. সাঙ্কাপিয়! তার গ্রন্থ_-“ইত্ডিয়ান 
আকিওলজি টু ডে”-র মুখবন্ধে লিখেছেন : “আমরা এটা ধারণা করতে পাৰি 
যে, নিদ্ধুদভ্যতা হঠাৎ জন্মায়নি । এর পশ্চাতে ছিল তিন কিংবা! চার শতাব্দীর 
সাংস্কতিক বিকাশের ধারা-_-যখন বেলুচিস্তানের মানুষ ক্রমশঃ কৌলাল নির্মাণের 
কৌশল অর্জন করেছিল ।” মেহেরগড়হ-এর সঙ্গে তুলনীয় কোন প্রত্বতাত্বিক 
ধ্বংসাবশেষ ইরানীয় বেলুচিস্তান, সিম্তান, আফগানিস্তান ব৷ মধ্য এশিয়ায় পাওয়া 
যায়নি। এ পুস্তকেরই বিভিন্ন স্থানে নিন্নলিখিত তথ্যগুলো রয়েছে : 

“পাকিস্তানীরা আমাদের বলেছে, প্রাচীন সরস্বতী নদীর উপত্যকায় শত 
শত এরূপ ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে” (পৃ. ৮৬)। “ডাঃ এম, আর মুঘল 
( পাকিস্তানের প্রত্বতাত্বিক 707. |. ২. 781,981 )এর কাছ থেকে আমরা 
শুনেছি, তিনি হাকরা সমাবেশে ( সরম্বতী নদীর স্থানীয় নাম হাকরা ) ২৪টি 
ধবংদাবশেষ খুঁজে পেয়েছেন, যার কালনির্ণর করা হয়েছে ৩৫*০ খ্রীঃ পূঃ। 
অতএব হাকরা বা বৈদিক সরম্বতী সংস্কৃতি উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে সর্ব পুরাতন 
ছিল। (পৃ. ৮৮) 

“আমেরিকান ও পাকিস্তানী প্রত্বতত্ববিদ্গণ সিন্ধু দেশের সাগর-তীপবতী 
অঞ্চলে ও চোলিস্তানে (পূর্বতন বাহাওয়ালপুর রাজ্য-_রাজপুতানার গঙ্গানগরের 
নিকটে, যেখানে সরম্বতী ও দৃশদ্ধতী নদীদ্ঘয় যিশেছে ) খনন কার্ধ চালিয়ে 
দেখেছেন-_সিদ্ধুসভ্যতা পূর্ণতা প্রাপ্তির পূর্বেই সিন্ধু দেশের আরব সাগরতীরে, 
উত্তর রাজস্থানে, হরিয়ানায় ও পাঞ্জাবে নগর পরিকল্পনার ছাচে আকার- 
প্রাপ্ত ও তাটায়পোড়া ইটের গাথুনি এবং বিশেষ প্রকারের কৌপাল নির্মাণ 
কৌশল জনগণের জান! ছিল ।” হারা পূর্বকালেই, বানওয়াপিতে, ভগবানপুরা 
ও ছুধেরিতে সোনা পাওয়া গেছে। চ্হারাগ্জা-পূর্ব সভ্যতার নগরগুলোই 
হারাপ্পা-সভ্যতা ব্যবহার করেছে।” “ভগবানপুর! (হরিয়ানা ), ছুধেরি ( পাঞ্াব ) 
নাগার, কাটাপোলান ( চেনাব নদীতীরে ) ও মাগ্ডা-তে ( জন্মু) ছুটি অথবা 
তিনটি সংস্কৃতির (হারাপ্লা-পূর্ব, হারাগ্মীয় ও হারাগ্সা-পরবর্তী ) চিত্রিত ধূসর 
'কৌলাল-এর পরস্পর সংঘুক্তি দেখা গেছে । এর মধো কোন সাংস্কৃতিক ছেদ ঘটে 
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নি।” ছুই প্রান্তের ছুই প্রদেশে--পাঞ্জাব ও সৌবাষ্টে--হারাগ্না-সভ্যতার সংস্কৃতি 
বিস্তারের পৃথক রূপ ছিল পূর্ব পাঞ্কাব, আম্বালা, জলন্ধর ও ভাটিগ্ডা জেনাতেও 
ছিল পৃথক রূপ । 

“হারাগ্লা-সংস্কৃতির শেষ পর্যায়ে ]পৌরজীবনের, বিশেষ করে গৃহনির্জাণ পদ্ধতির 
অবনতি মাহেঞ্োদারো, পুর্ব-পাঞ্কাব ও জম্মৃতে দেখা গেছে । আমরা এটাকে 
প্রায় সর্বত্র সমান বৈশিষ্ট্য বলে মেনে নিতে পারি 1” (পৃ. ৮৯) 

মাছেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষের সর্বোচ্চ স্তর দুটিতে নাগৰিক জীবনের স্ু্পষ্ট 
অধনতি পরিলক্ষিত হুয়। নিয় স্তরসমূছের সুন্দর গুহগুলির পরিবর্তে জীর্ণ ও 
নোংরা কুটির সমূহের আবির্ভাব, ভগ্ন ইষ্টকের অধিকতর ব্যবহার এবং রাজপথের 
উপরই ইটের ভ।টা, সাধারণের সম্পত্তি ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার_-এ সকলই 
ছিল শেষ সময়ের চিত্র। 

ভারতীয় প্রত্ৃতাত্বিকদের উপরোক্ত মন্তব্য থেকে আমর নিঃসন্দেহে এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, হারাপ্লা-সভ্যতা ও সংস্কৃতিই ভারতের প্রাচীন- 
তম সভাতা-সংস্কৃতি নয়। পরিকল্পনা অনুসারে নগর-নির্যাণেও এই সভ্যতা 
পথিরুৎ নয়। হাব্রাপ্না-সভ্যতার উদ্ভব হঠাৎ হয় নি। তার পশ্চাতেও সাংস্কৃতিক 
বিকাশ ও উন্নয়নের অতীত এঁতিহ আছে। হারাপ্না-সভ্যতার বিশিষ্ট কৌলাল 
আছে বটে, কিন্ত অন্ত আকৃতির কৌলালও যে তখন ব্যবহৃত হয়নি, তা নয়। 
এই সভ্যত৷ বিভিন্ন অঞ্চলে বিডিন্ন আকৃতি নিয়েছিল। এ-সভ্যতার ধ্বংস 
হঠাৎ কিংবা সর্বত্র একই সময়ে হয়নি। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সভ্যতার সঙ্গে 
হারাগ্পা-সভ্যতার ধারাবাহিকতা অনেক স্থলে পরিলক্ষিত হয়েছে৷ হারাপ্পা- 
সত্যতা ধ্বংসের পূর্বেই তার লাংস্কৃতিক অবনতি পরিলক্ষিত হয়েছিল। বহিঃ 
শত্রুর আক্রমণে এই সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে এমন কোন প্রমাণ ভারতে পাওয়া 
যায়নি ; পরস্ত, প্রাকৃতিক কারণেই বন্ধ শ্থলেএই সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে, এমন প্রমাণ 
ছুর্লভ নয় । 

স্থৃতরাং মার্শাল, পিগট, হুইলার, উলে প্রভৃতি ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ সামান্য 
খনন কার্য পরিচালনা করেই তাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে যেসব মন্তব্য লিপিবদ্ধ 
করেছেন, অধিকাংশ স্থলেই তা অপার বলে প্রাতিপন্ন হয়েছে । 

মোট কথা, “অর্ধবর্ষর আর্ধগণ প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতে অন্ুগ্রবেশ 
করে হাবাক্সা-সভ্যতার ধ্বংদ সাধন করে বসতি রিস্তার করেছিল, এটা উপরোক্ত 
মাননীয় প্ডিতগণের উর্বর মন্তিষ্কের কল্নাপ্রন্ছত ধারণ! মান্র। সব কিছু 
বিচার-ধিক্পেষণ করে একথ! বোধহন্ধ বলা বাক্স ষে, খরেদের কালে সরস্বতী ও 
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দুশঙ্থতী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলই ছিঙগ তৎকালীন সভ্যতার মর্মকেন্দ্র । সরন্বতী 
ছিল নর্দীতমে, অস্থিতমে, দেবীতমে | এই নদীঘয়েরর তীরে তীরে প্রত্বতাত্বিক 
খননের ফলে হারাপ্নাকালের বু ধ্বংসন্তুপ আবিষ্কৃত হয়েছে। খননকার্য সম্পূর্ণ 
হলে বৈষিক সভাতার নিদর্শন পাওয়ার গ্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে । কিন্তু দুখের 
বিষয়, এ অঞ্চল বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত। 

সাম্প্রতিককালে, গঙ্গার উপনদী সাইভীরম্থ এলাহাবান্দ ও প্রতাপগড় জেলায় 
মধ্যাম্মায় যুগের (21558০1111০ ) প্রায় দুইশত মনুস্ত-বসতি, সরাই ও নাহার- 
বাই আবিষ্কৃত হয়েছে । এখানে ৯***-৬*০০ গ্রীস্ট পূর্বাব্ধে মানুষ বসবাম করত। 
গঙ্গা-যমূনার সঙ্গমস্থলের নিকটে ও দক্ষিণে গঙ্গার উপনদী বেলালের (বিদ্ধ 
পর্বত থেকে উৎপন্ন ) তীরে এবং উত্তরে গঙ্গার প্রাচীন খাতের তীরে কলদি- 
হোয়৷ ও মেহগড়হ নামে ছুটি প্রত্বতাত্বিক অবস্থান আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯৭৮ 
সালে জি. আর. শর্মা একটা লুপ্ত হন বা নদীতীরে মেহুগড়হ আবিষ্কার করেন। 
এখানে ৬***-৫*০০ স্ত্রীস্ট পূর্বাবেই মানুষ পক্তপালন ও চাষ-আবাদকে বৃত্তি 
হিসাবে গ্রহণ করেছিল। তারা কুটিরে বাস করত এবং প্রস্তর থেকে আমুধাদি 
নির্াণ করত। এখানে চকচকে কুঠার (পাপিশ করা) ও পাতল৷ ছুরি 
(প্রস্তরের ) পাওয়া গেছে। পরবর্তী স্তরে যে কৌলাল পাওয়া গেছে তা তারা 
নির্মাণ করত পাতলা ধূসর রং এবং খোদাই কর! অলংকরণ সহ। এ রকম 
নিদর্শন বেলান নদীতীরে কলদিহোয়া এবং দেওঘাটেও পাওয়া গেছে, ১৯৭৫ 
সালে । এখানে প্রাপ্ত কৌলাল নবাশ্মীয় ( 1০০11)10 ) যুগের, অর্থাৎ ৬**০- 
৫০০৭ জ্রীস্ট পূর্বাবের। এই অঞ্চলেই পরবর্তা তারাশীয় যুগের (0188100110)10) 
( রেডিও-কার্বন পরীক্ষায় নির্ণাত ৪৬৮*-৪৩১৭ শ্্রীস্ট পূর্বাবের ) নিদর্শনও 
পাওয়! গেছে। বেলান নদীর অববাতিকায় অবস্থিত চোপানি মাজে হলো 
মধ্যাশ্মীয় যুগের ()/৩550110)10) আর একটি বসতি স্থল। এসব অঞ্চলে সবে- 
মাত্র খননকার্ষ শুরু হয়েছে । ইতিমধ্যে যেটুকু আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে বল! 
যায়, ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির উন্মেষ থেকে এর ক্রমবিকাশ ধারাবাহিকভাবে 
এই ভারতের বুকেই ঘটেছে । বাইরের কোন মানবগোষ্ঠী এসে এখানে কোন 
প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, পারম্পর্ষেও ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি । 

আর্ধ-সমন্তার সমাধানের জন্য প্রত্বতাত্বিক ক্ষেঞ্জে অতীতে অনেক প্রচেষ্টা 
হয়েছে। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের একাংশের ধারণা-_মধ্য এশিয়াই প্রাচীন 
আর্জাতির বা ভাষাগোষ্ঠীর আদিম বাসভূমি। মধ্য এশিয়ায় (সাতিয়েট 
সমাজতান্ত্রিক গরজাতন্ত্রের অন্তর্গত চারটি রাজা আছে। এগুলি হলো---তুর্ক- 
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মেনিস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান ও কিরঘিজিয়!। রুশীয় প্রত্বতাত্বিকগণ 
এইনব অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রত্বতাত্বিক খননকার্ধ পরিচালনা করেছেন। এ 
ছাড়া তারা ইরান, আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তানেও প্রত্বতাত্বিক খননকার্ধ 
চালিয়েছেন। এর ফলে প্রাগৈতিহাহিক সংস্কৃতির বহু পীঠস্থান আাবিষ্কৃত হয়েছে, 
প্রাচীন নগরের অনেক ধ্বংসাবশেষও খুঁজে পাওয়া গেছে। এইসব আবিষ্কার 
সম্পর্কে বু গবেষণ। হয়েছে। প্রতুতাত্বিকদের প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে দেখা 
হয়েছে; তাতে কোথাও কোথাও সিন্ধুসভ্যতার সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগের 
কথা উল্লিখিত হয়েছে ; কিন্ত আজ পর্যস্ত এমন কোন প্রমাণ পাওয়। যায়নি 
ধাতে বল! যায়, সিন্ধু বা হারাপ্না-সভ্যতা তথা ভারতীয় সভাতা কোন কালেই 
এইপব সত্যতার নিকট খণী ছিল। ভারতে যে-সভ্যতা আদিম কাল থেকে 
গডে উঠেছিল, তা৷ ছিল সম্পূর্ণ ভারতেরই নিজস্ব ব্যাপার । 

ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের মতাহুসারে আধরা যদি ভারতে বহিরাগত হয়ে 
থাকেন, তাহলে তাদের আন্দি নিবাস কোথায় ছিল? ম্মরণ রাখা কর্তব্য যে, 
এহ আদিম নিবাস থেকে শুধু ভারতীয় আর্ধগণই নয়_হিত্তি, মিতাল্লি, কাসাইট 
পারসীক আর্গণও দলে দলে বেরিয়ে এসেছিলেন। ইয়্োরোপে যে-আর্গণ 
নানাদকে অভিযান করেছিলেন তারাও ছিলেন তাদেরই দলতৃক্ত । এক-এব টি 
দল নিয় সংখ্যায় বেশ ভারী ছিল, কেননা তাদের গন্তব্যস্থলে পৌছাতে স্থানায় 
রাজশক্তির সঙ্গে এবং অধিবালীদের সঙ্গে তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়েছিল, 
তারপর জয়ী হয়ে ভালে সংখ্যক গোষ্ীবন্ধ মান্থুষ নিয়েই তবে তারা উপনিবেশ 
স্থাপন করেছিলেন। আর ভারতে যে-দল এসেছিল, তাদের সমরবিষ্ঠায় নিশ্চয় 
বেশ পটু হতে হয়েছিল, কারণ তথাকথিত দুর্গ নগরগুলো ( সংখ্যায় হাজারের 
উপর ; এক অনার্ধ শম্বর রাজারই ছিল শত হূর্গ ; বৃত্রের ছিল আরে! অনেক 
বেশি এবং অন্ান্ত তথাকথিত অনার্য রাজাদের গ্রতোকেরই কম-বেশি দুর্গ ছিল) 
ভেদ করেই তাদের প্রবেশ করতে হয়েছিল । সই “আদিম নিবাস” নিশ্চয় 
জনবহুল ছিল। সুতরাং আকারেও ত৷ নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল না । 

সেই তথাকথিত “আদিম নিবাস' থেকে আর্গণ যখন বহিগ্তি হয়ে নানা 
দিকে অভিযান করে তখন মহাপপ্ডিত স্যার উলে মহাশয় তাদের তটা ববর 
ভেবেছিলেন ( তার ষতে ভারতে অভিযানকারী আর্ধরা “অর্ধবর্বর* ছিল, কাসাইট 
মিতান্গিদের - সম্পর্কে তিনি প্রানী একই কথা বলেছেন ) তারা ততটা বর্ধর 
থাকতে পারে না। যে-ভাষ। তার! সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন, (স্যার উইলিয়াম 
জোনস, ম্যাকসম্যালর প্রভৃতিত্ব' মতে ) তা একান্ত বর্বরোচিত ভাবা! নয়-_বেশ 


বৈদিক সভ্যতা ও হারাঞ্না-স স্কৃতি ১১৪ 


কিছুটা উন্নত ও সমৃদ্ধ ভাষা । শবমম্পদে এবং ক্রিয্নাপন্বের মূল ও ব্যাকরণ 
গঠনে আদিম নিবাসেই দেই ভাষা এতটা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিল ষে, সেই ভাষা 
থেকে সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন, জেন্দ (পারদীক) হ্বিত্বি, মিতাল্গি, কাসাইট, 
কেপ্টিক, টিউটনিক, শ্লাভনিক প্রভৃতি ভাষারও সৃষ্টি হয়েছিল । আদিম বাসভূষি 
থেকে নির্গমন কালে, তথাকথিত আর্ধগণ শুধু ভাষা নয়, তাদের দ্েবতাগণকেও 
সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন । যে-দেবতাদের বর্ণন৷ থঞ্থেদে পাই তার ধারণা বা কল্পনা 
এমন এক মানসিক উৎকর্ষতার পরিচয় দেয় যে, তা কোনক্রমে স্যার উলে-বণিত 
বর্বর মন্তিষ্-প্রহ্ুত বলে ভাবাই যায় না। 

আদিম নিবাস রূপে যে কয়টি স্থানের উল্লেখ ইয়োরোপীয় প্ডিতেরা করেছেন, 
তার মধ্যে কৃষ্ণ সাগর ও কাম্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলটি বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করেছিল। স্যার উলে তার “মানবজাতির ইতিহাস'-এ এটির উল্লেখ 
করে গেছেন। তার মতে, আধর! বেরিয়ে এসেছিল দ্বিসহন্ম শ্রীস্ট পূর্বের কাছা- 
কাছি সময়কালে । এঁ অঞ্চলের দক্ষিণভাগে ককেসাস পর্বতমালা কাম্পিয়ান 
থেকে রুষণ সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত । এই পর্বতমাল! আদিম বাসভূমি হতে পারে না, 
কারণ এর উত্তর দিকে পূর্ব-পশ্চিমে ছিল্‌ শাগর। কাম্পিঘান সাগর, আরব সাগর 
ও কৃষ্ণ সাগর একই সাগরে পরিণত ছিল । খ্রীস্ট পৃধ দেড় হাজার কিংবা তার 
কিঞ্চিৎ অগ্র-পশ্চাতে এক প্রলয়ের ফলে এই মাগরের জল স্ফীত হয়ে বসফরাস 
প্রণালী হৃ্টি করে ভূমধ্য সাগরে গিয়ে পড়ে। ডুকালিয়ন তখন গ্রীস দেশের 
থেসালির এক অঞ্চলের রাজা। এই এতিহামিক ঘটন! ভূতাত্বিক এবং এঁতি- 
হাসিকগণ স্বীকার করেছেন। এট! যদি সত্য হয়, তাহলে বলতে হয় আর্ধদের 
আদিম বাসভূমি এই সাগরের উত্তরে ছিল। কিন্তু আর্দের দলগুলো! সশস্ত্র 
অবস্থায় এই সাগর-পর্বত ডিঙ্গিয়ে সেকালে ভারতে, পশ্চিম এশিয়ায় এবং ইয়ো- 
রোপে ছড়িয়ে পড়েছিল, এটা অবিশ্বাস্য কথা । ভারত এ স্থান থেকে বন্ধদূরে ! 
সোভিয়েট দেশের এ অঞ্চলগুলোতে প্রত্বতাত্তিক খননের ফলে এমন কোন 
ধ্ংসাবশেষও আবিষ্কৃত হয়নি । 

আর্ধদের আদিম নিবাসরূপে অন্তান্ত ঘেসকল স্থানের কল্পনা করা হয়েছিল, 
পামীর ও হিন্দুকুশ বাদে তার প্রায় সবই সোভিয়েট-দক্ষিণ এশিয়ার অন্তর্গত। 
পামীর মালভূমি বা হিন্দুকৃশ পর্বতেই-বা সেকালে কত অধিবাসীর স্থান হতে 
পারত? এছাড়া তথাকধিত অদ্দিম নিবাস থেকে আর্ধগণ হঠাৎ কোন এক 
সময়ে একষোগে নিশ্চয় নির্গত হননি । হয়তো! শতাববীর পর শতাবী ধরে দলে 
দলে বহিগত হয়ে তারা এক-এক দিকে এক-এক দল অভিধান চালিয়েছেন। সে- 
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ক্ষেত্রে তাদের আদিম নিবামে কিছু-না-কিছু বংশধর ও সাংস্কৃতিক নিদর্শনাদি 
ফেলে আসা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ব্যাপকভাবে প্রত্বতাত্বিক খননকার্য 
চাপিয়ে তার নিদর্শন কোথাও কিছু পাওয়া যায়নি । 

সৌভিয়েট ইউনিয়নের প্রত্বতত্ব বিতাগ দক্ষিণ রাশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, ইরান 
ও উত্তর আফগানিস্তানের স্থপ্রাচীন শহর ও গ্রামের ধ্বংসস্তুপসমূহে খননকার্ধ 
চালিয়ে তন্ন তন্ন করে দেখেছেন, কিন্তু আর্ধ-সমস্তা। সমাধানের কোন হৃত্র পাননি । 
তারা এমন কিছু নিদর্শন পাননি যাতে করে বলা যায় যে, বৈদিক আর্ধগণ উপ- 
রোক্ত অঞ্চলগুলির কোথাও না৷ কোথাও বসবাস করতেন কিংবা সেখান থেকেই 
তার! অভিধানে বহির্গত হয়েছিলেন । 

দিল্লীতে অবস্থিত ভারতীয় জাছুঘরের মধ্য এশিয়া বিভাগের ন্যাসরক্ষক 
প্রখ্যাত প্রত্বতত্ববিধ এস. পি. গুপ্ত সোভিয়েট প্রত্বুতত্ব বিভাগের সঙ্গে যোগাঘোগ 
রাখতেন । তিনি নিজেও মধ্য এশিয়া ভ্রমণ করে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা অঞ্জন করে- 
ছেন। রুশীয় প্রত্ুতাত্বিকগণের প্রতিবেদনগুলি নিয়েও তিনি গভীরভাবে 
গবেষণা! করেছেন । রুশ দেশের বিশেষজ্ঞগণের সঙ্গে আলোচনাস্তে অতি সম্প্রতি 
তিনি ছুই খণ্ডে একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং তার নাম দিয়েছেন__ 
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10765. এই পুস্তকের দ্িতীয় খণ্ডের মুখবন্ধটি লিখেছেন--সোভিয়েট রাশিয়ার 
তাজিক রাজ্যের বিজ্ঞান একাডেমির প্রধান। এই দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ পৃষ্ঠাতে 
(৩১৮ পৃ.) পুস্তকের “সংক্ষিপ্তসার, অর্থাৎ পধালোচনার পর যে শেবসিদ্ধাস্ত 
সংক্ষেপে উল্লিখিত হয়েছে, নীচে তার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হলো : 

“সোভিয়েট পগ্ডিতগণের বিশ্লেষণ আরও দেখায় যে, প্রত্বতাত্বিক মতানুসারে 
এটি প্রমাণ করা যায় না যে বৈদিক আধগণ পশ্চিম তুর্কমেনিয়ার জাহিস্তান 
কোপেটদাগ অঞ্চল থেকে, উত্তর ইরান থেকে অথব1 দক্ষিণ-পূর্ব তুর্কমেনিয়ার 
তেগেন মরগাব বছাপ থেকে কিংবা উজবেকিস্তানের বা! তাজিকিস্তানের দক্ষিপাংশের 
আমুদরিয়। (0%5) উপত্াকা থেকে বা তাজিকিস্তান ও আফগানের উত্তরাংশ 
থেকে আগমন করেছিল । 

“এই ৰিঙ্গেধণ অনুযায়ী আরও বলা যায় যে, ইন্দো-ইয়োরোপীক়গণের আদি- 
নিবাস-সমস্তা সম্পূর্ণনূপে বৈফ্িক আধগণের সমস্তার উপর আরোপ করা যায় না। 

“আদিম হস্তশিল্লের বণ্টন বিশ্লেষণ এটাই তুলে ধরে যে, ভারতীয় সীমান্তে 
এবং সিষ্কু অববাহিকায় বিক্ষিগুভাবে মধা এশীয় সামগ্রী পাওয়া গেলেও নেই 
প্রাপ্তি ড় জোর বানমপ্প হুত্রে ব্যাখ্যা কর। যেতে পারে-__সামাগ্রক্ভাৰে মধ্য 


বৈদিক সভ্যতা ও হারাপ্না-সংস্কৃতি ১২১ 


এশিয়ারু ইতিহাসপূর্ব সংস্কৃতিসমূছের কোনটিই বৈদিক আর্ধগণের “আদিম ৰাসভূমি? 
ভারতীয় গঙ্গা পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারেনি 1” 

ইয়োরোপের ভানিযুব, ভলগা, উরুল প্রভাতি অঞ্চলের তথাকথিত আদিম 
বাসস্থান থেকে আর্ধগণের ভারতে অনুপ্রবেশের ধারণা অন্গরূপ প্ররত্বতাত্বিক 
কারণেই পরিত্যাগ করা যেতে পারে । আধগণকে ভারতে আসতে হলে ইরান, 
বেলুচিস্তান অথবা আফগানিস্তানের উপর দিয়েই তো আসতে হবে । এই তিন 
দেশে প্রত্বতাত্বিক খননকারধ চালিয়ে আজ পর্ধস্ত এমন কোন প্রমাণ পায়! যায়নি । 

প্রখ্যাত ভারতীয় প্রত্বতত্ববিদ এইচ. ডি. সাঙ্কালিয়াও তার পুস্তকে৯ স্বীকার 
করেছেন, ভারতীপ্ন প্রতুতাত্বিক খননের ফলে প্রাচীন সংস্কৃতির ষেসব নিদর্শন 
আবিষ্কৃত হয়েছে, তা৷ দেখে নিশ্চয় করে বলা যায় ন! যে-_সেইগুলি আর্ধ-সংস্কৃতির 
অথবা অনার্ধ-সংস্কৃতির কিংবা! উপজাতীয় সংস্কৃতির নিদর্শন | 

১৯৮৩ সালের আগস্ট মাসের ম্পান” (51797) ৬০1. ১০0৮৬, "০. 8) 
পত্রিকায় ভারতের আকিওলজিকাল সার্ভে অব ইপ্ডিয়ার আযান্টিকুইটিস বিভাগের 
ডিরেক্টর এম. সি. যোশী 1.81101009110 17 [র81890275080165? শিরোনামে 
এক চিত্তাকর্ষক ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখেছেন! তাতে তিনি জানিয়েছেন : 

কালিবঙ্গানে (রাজস্থান ) প্রাক-হারাঙ্গীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি আবিষ্কৃত, সনাক্ত 
ও চিহ্নিত হয়েছে এবং কোন না কোন আকারে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হাাগ্পা সভ্যতা- 

ংস্কতির অবিচ্ছে্য অবস্থিতিও প্রমাণিত হয়েছে ।-** 

রাজস্থান মরুভূমিতে এ, ঘোষ-এক্স পূর্বপরিচালিত অনুসন্ধানের ত্র ধরে 
রফিক মুঘল কেবলমাত্র ৪০০ ভরন্তুপই (প্রাক-হারাগ্গীয়, হারাগ্পীর ও হারাগ্সা- 
পরবতী যুগের ) আবিষ্কার করেন নি, খন্বদে উল্লিখিত অথচ হারিয়ে যাওয়া 
সরম্বতী নদীর গতিপথও তিনি প্রত্বতাত্বিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করেছেন। এটাই 
প্রতিভাত হয়েছে ঘে, পূর্ণতাপ্রাপ্ত হারাপ্পা-সভাতার পতন ঘটেছে খথেদ-খ্যাত 
এই সরন্বতী নদী শুকিয়ে যাবার ফালেই | চিতালওয়ালও তার প্রবন্ধে চেখিয়ে- 
ছেন যে, যতদিন “রান অৰ কচ্ছ" জলপূর্ণ ছিল, হারাপ্সা-সংস্কৃতির বিভিন্ন কেকের 
সমৃদ্ধি ততদিন বজায় ছিল। জল যেমন শুকিয়ে যাচ্ছিল সভ্যতাও তেমনি লোপ 
পাচ্ছিল। এইসব বক্তব্য থেকে মনে মে প্রশ্নটি জাগে তা৷ হলো! : সরম্বতী নদী 
শীং পৃঃ তৃতীয় সহম্ান্দে যদি শুকোতে শুরু করে থাকে তবে খথেদর সরদ্ত 
নদীর স্ততি ও সুক্তসমূহ নিশ্চয়ই খখ্েমের রচনাকাল বলে ত্বীকত ১৫০০ শ্রীস্ট 
পূর্বাব্ধের বছ আগেই রচিত হয়েছিল। শ্রী যোশী তার উক্ত প্রবন্ধে গ্রেগ পশেল 

৩১ 27671115607 ০) 17086 ৮5 চন, 2, 585205118, 00, 99, 


১২২ আধ-সভ্যতার সন্ধানে 


(0158 7998611) কর্তৃক সম্পাদিত 112/07770/7 07৮11524707 ৫ 4 
0০71677170707) 7১০751)60126 নামে একটি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন সেই 
গ্রন্থে বি. কে. থাপার, মসিয়া ফেনট্রস এবং সিরিন রত্বাগর তাদের প্রবন্ধগুলিতে 
নদীভিত্তিক হারাগ্সা-সভ্যতার বিকাশ, ক্ষয় ও লয়প্রাপ্থি খুব সুন্দরভাবেই তৃলে 
ধরেছেন। শর পশেল তার প্রবন্ধে হারাগ্পা-সভ্যতাকে ছয়টি প্রধান মগ্ডলে ভাগ 
করে প্রত্যেকটির স্থাতন্তরয ও বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন । যাহোক, প্রবন্ধগুলোর মধ্য 
থেকে এইটিই ম্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা কতকগুলে! বিভিন্ন 
স্থানীয় রাজনৈতিক-অর্থ নৈতিক-নামাঞ্জিক মণ্ডলের সমষ্টি মাত্র, খুব সম্ভব তা 
রাণিজ্য ও লেনদেনের মাধ্যমে একজ্রে গ্রথিত হয়েছিল। সম্ভবতঃ এই সভ্যতার 
স্ত্রপাত হয়েছিল কতকগুলে৷ বিভিন্ন গোষ্ঠীর স্থানীয় ও বহিরাগত মানুষের 
সংস্কৃতিগত সমন্বয় সাধনের মধ্য দ্িয়ে। আর তা সমৃদ্ধ হয়েছিল ক্রমবর্ধমান 
বহির্বাণিজ্য ও যোগাযোগ-বাবস্থার উন্নতির মাধামে এবং পরিশেষে লয়প্রাঞ্ 
হয়েছিল নদীর গতিপথ পরিবর্তনে এবং অন্ান্ত প্রারুতিক কারণে_ নিশ্চয় বহিঃ- 
শক্রর আক্রমণে নয়, অনেক পণ্ডিতই একথা বিশ্বাস করেছেন। 

আকিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইও্য়ার ত্যান্টিকুইটিস-বিভাগের শ্রী যোশীর 
উপরোক্ত ক্ষুদ্র প্রবন্ধটিতেও এই গ্রন্থের হারাগ্না-সম্পকিত বিশ্লেষণ অনেকটা সম- 
থিত হয়েছে। সুতরাং বল! যায়, হারাগ্না-সংস্কৃতি বহিরাগত নয় ; প্রাকৃ-হারাপ্সীয় 
সংস্কৃতির সঙ্গে হারাগ্না-সংস্কৃতিরও যোগাযোগ ছিল; একটি থেকে অপরটি সম্পর্প 
পৃথক নয়। একথাও সত্য, হারাপ্প।-সভ্যত। সর্বত্রই একই প্রকারের ছিল ন1; 
তার উক্ত অবলুপ্ধি প্রাকৃতিক কারণেই ঘটেছিল $ বহিরাগত আর্ধরা এসে এর 
ধ্বংসসাধন করেননি। এছাড়া একটি নতুন তথ্যও এই প্রবন্ধে পাওয়৷ গেছে। 
প্রত্বতাত্বিক পদ্ধতিতে অন্সন্ধান করে পাকিস্তানের প্ররত্বতত্ব বিভাগের কর্তা মুঘল 
দেখিয়েছেন যে, সরত্ঘতী নদী গ্রীস্ট পূর্ব তৃতীয় সহম্রাব্দে শুফ হতে শুরু করেছিল 
এবং গ্রীঃ পৃঃ ছিতাঁয় সহম্রাব্ধের শেষ ভাগে অথবা প্রথম সহত্রাব্ের প্রথম দিকে 
ত৷ একেবারে শুক হয়ে যায় । বৈদিক সাহিত্য পাঠেও একরসপই অনুমিত হয় । 
প্রাচীন তাণ্ড বা! পঞ্চবিংশ ব্রা্মণে এ নদী যে শ্ুফ হতে আরম্ভ করেছে তার উল্লেখ 
আছে। প্রাচীন ব্রাঙ্মণসমূহ রচিত হয়েছিল আনুমানিক খ্রীঃ পুঃ চতুর্থ-তৃতীয় 
সহআাবে । খঞ্থেদের সমক়্ সরম্বতী নদীর ছিল তরা যৌবন । সরম্বতী তখন 
বিশাল নদী, .অতি থরন্রোতা। হারাপ্লাসভাতার কালেও এই নদীর তীরে বু 
নগরী গড়ে উঠেছিল। এই নর্গার ধারা লুপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে হারাক্মা-সভ্যতাও 
লোপ পায়। এতে প্রমাণিত হয় যে, খগ্সেদ রচনার সমাঞ্টি ঘটেছিল হারাপ্জা- 


বৈদিক সভ্যতা ও হারাপগ্না-সংস্কৃতি ১২৩ 


সত্যতা ক্ষয় পেতে আরম্ভ করার পূর্বেই । অর্থাৎ, শ্রীঃ পৃঃ তৃতীয় সহশ্রাবের 
মধ্যবর্তী সময়ে এটা ঘটেছিল। প্রত্বতাত্বিকর্দের মতে হারাগ্লা-সভ্যতার সুজপাত 
ঘটে খ্রীঃ পুঃ তৃতীয় সহম্রাবেই । 

সথতরাং স্যার উলে খখেদ ধ্বংসের মহাকাব্য, এবং “আধগণ হারা 
সভ্যতাকে ধ্বংস করেছে” বলে যেসব উক্তি করেছেন, তা সম্পূর্ণ অসত্য বলেই 
প্রতিপন্ন হয়েছে। ইয়োরোপীয় প্রত্বতাত্বিকগণের পূর্বেকার অনেক বিচারও 
ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে । বর্তমান যুগে একট। বড় রকমের স্থবিধ৷ হয়েছে 
এই যে, কার্বন-১৪ পদ্ধতি অবলম্বনে প্রত্বতাত্বিক দ্রব্যের সময়কাল অনেকটা 
অভ্রান্তভাবেই আমরা স্থির করতে পারি । এর পূর্বে, অর্থাৎ মার্শাল, ম্যাকে প্রমুখ 
পণ্ডিতদের কালে, এই সুযোগ প্রায় ছিল না। 

এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, আধর। বহিরাগত-এই তত্বের সপক্ষে আজ 
প্বস্ত কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি। এই তত্বটি সম্পূর্ণদূপে ইয়োরে পীয় 
পণ্ডিতগণের কক্পনাপ্রন্থুত। আর্ধগণ একই বংশোদ্ভুত আদিম জাতি, একই ভাধা- 
ভাষী জাতি কিংবা একই আদিম নিবাস থেকে পৃথিবীর নানা স্থলে ছড়িয়ে পড়ে 
ৰসতি বিস্তার করেছে, ইয়োঝোপীর পণ্ডিতগণের এই সিদ্ধান্তের পশ্চাতে যে- 
যুক্তি খাড়া কর! হয়েছিল তা৷ অসহায় বলেই প্রতিপন্ন হয়েছে । তাই এনসাইক্লো- 
পিডিয়] ব্রিচানিকা (770০1976212 81140777706 ) আধ শব্দের ব্যাখা দিতে 
গিয়ে এ ছুটি মতবাদকে আদৌ প্রশ্রয় দেয়নি । আর্ধ শব্জের ইংরাজী ব্যাখ্যা 
করা হয়েছে, "০৮1০, বলে, অর্থাৎ এ শব্দটি গুণবাচক, জাতি অথবা! ভাষাবাচক 
নয়। আধ শব্টি প্রকৃতই ভারতীয় শব্দ । প্রাচীন বৈদিক শাস্ত্রে ও অপরাপর 
গ্রন্থে এ শবটি একটি গুণবাচক শব্ধরূপেই ব্যবন্থত হয়েছে । আর্ধ হলো বর্ণ, 
জাতি নয়। ভারতের প্রাচীন পুথিপত্রে কোথাও “আর্ধ শবটি বিশেষ জাতি বা 
ভাষাবাচক রূপে ব্যবস্থত হয় নি। 

এসব সত্বেও গাচীন এঁতিহ্‌কে অস্বীকার করে “আর শব্দের ইয়োরোপীয় 
ব্যাখ্যাকে আমরা নিধিচারে গ্রহণ করেছি । এর কারণ হুলো, পশ্চিম থেকে প্রগর 
করা ভারতীয় জীবন-ব্যাখ্যাকে আমরা এক হতচেতন মুহুর্তে, রাহ্রিক পরাজয় ও 
তাগ্যবিপর্যয়ের মুহুর্তে নিবিচারে সত্য বলে মেনে নিয়েছিলাম । আর সেই 
ব্যাখ্যা আমাদের প্রাচীনতম কালের প্রচারিত আদর্শ থেকে পৃথক হলেও ধাঁরে 
ধীরে আমাদের মতো পরাধীন জাতির চিন্তায় ও মননে শ্বীকার্ধ বলে গৃহীত 
হয়েছিল । আশ্গর্ধের ব্যাপার, স্বাধীনতালাতের দীর্ঘকাল পরেও সেই ব্যাখ্যা ও 
ধ্যানস্ধারণ! আজও প্রবহমান । 


ভারতীয় আর্ষগণ ও বহিথিষ্ 


খণ্থেদীয় যুগের আর্ধগণের সঙ্গে বাইরের জগতের কোন যোগাযোগ ছিল না, 
সাগর সম্পর্কে খশ্বেদীয় খধিগণের কোন প্রত্যক্ষ জান ছিল না, এরূপ কথাই আমরা 
ইয়োরোগীয় পগ্ডিতগণের কাছ থেকে শুনে আসছি। অবশ্ত সব পণ্ডিতই এ- 
বিষয়ে একমত নন। অধ্যাপক এ. এ, ম্বাকডোনেল ছিলেন ইংলেপ্ডের এক বিশিষ্ট 
বিশ্ববিষ্যালয়ের লংগ্কৃত ভাবার অধ্যাপক | খঙ্থেদ সম্পর্কে তিনি গ্রন্থ বচন! করে- 
ছেন। সংস্কৃত সাহিতোর ইতিহাসও লিখেছেন। সেই ইতিহাস গ্রন্থের ১৩৩- 
১৪৪ পৃষ্ঠায় তিনি যে মস্তব্য করেছেন তার ভাবার্থ নিয়ে প্রদত্ত হলো : 

“আর্য অভিধানকারীরা খখেদ রচনাকালে বেশিদূর অগ্রসব হুতে পেরেছিল 
বলে মনে হয় না। সিদ্ধুর় উপনদীগুলে! পাঞ্জাবে এসে যেখানে মিলিত হয়েছে 
তার দক্ষিণে অন্তত নয়। সাগর সম্পর্কে তাদের জ্ঞান প্রতাক্ষ নয়, শোনা কথার 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ, সিম্ধুনদ যেসব মোহান! দিয়ে সাগরে প্রবেশ 
করেছে, তার কোন উল্লেখ খথেদে নেই। দক্ষিণ সিচ্কৃতে মাছ ধরার জন্য যে- 
ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রচলিত ছিলি তা উপেক্ষিত হয়েছে, অথচ অন্যান্য পশ্ুপক্ষী, 
কীটপতঙ্গের উল্লেখ খণ্থেদে যথেষ্ট পরিমাণেই আছে । মাছের কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে মাত্র একবার। পাঞ্জাবের ও পূর্ব কাবুলীস্তানের নর্দীগুলোতে মাছ খুব 
কমই পাওয়া! যেত, সেজন্যই বোধহয় খণ্থেদীয় আর্ধগণের এরূপ অজ্ঞতা । অবশ্য 
যজুবেদ যখন রচনা করা হয় তখন মাছ ধরা সম্পর্কে খধিদের জ্ঞানের বিশেষ 
পরিচয় পাওয়া যায়। হয়তে| আর্ধরা তখন আরও দক্ষিণে গিয়ে পৌছেছেন। 
সমূত্র-র ( সম-উদ্জ) অর্থ হলো-_জলসমাবেশ। খখেদে সমুদ্র বলতে সিন্ধুনদের 
নিয্ভাগকেই শ্তধু বোঝাত, যেখানে নদী অত্যন্ত প্রশত্ত ; নদীর মধাস্থলে একটি 
নৌকা থাকলে তা পার থেকে দেখা যেত না। খখেদীয়দের কাছে এটিই ছিল 
সমুদ্র । অথববেদে অবশ্ট সাগরের সঠিক উল্লেখ 'আছে।”-." 

অধ্যাপক ই. ডবল হপকিনস্ও অনুরূপ শস্তব্য করেছেন তার 781181915 
/ 77410 নামক পুন্তকে । খথেদে পূর্ব সাগর ও পশ্চিম সাগর নামে ছুটি 
সাগরের উল্লেখ আছে। তীর মতে, সিঙ্কুনদের দুই পারের বন্যার জলরাশিকেই 
খধিগণ সাগর রূপে কল্পনা করেছেন । 

ম্যাকডোনেল মাহেবের মতে ( ইয়োরোপের বু পঞ্ডিভই এই মত পোষণ 
করেন ), খখেদেই প্রথমে রচিত হয়, পরবর্তাকালে রচিত হয় সাম ও যজজু্বেদ 


ভারতীয় আর্ধগণ ও বহিবিশ্ব ১২৫ 


এবং সবশেষে রচিত হয়েছে অথর্ববেদ | এরূপ মত বনু ভারতীপ্ও মনে মনে 
গোবণ করেন। প্রকৃতপক্ষে, খখেদ হলো! বহু শতাবী ধরে বহু খধি কর্তৃক দুষ্ট 
বা রচিত মন্ত্রমূহের সঙ্কলিত গ্রন্থ মাত্র। খধি কৃষ্ণদৈপায়ন ব্যাসদেব হজ্জের 
প্রয়োজনীয় মন্ত্রূহ সংগ্রহ করে ঝক্‌-সাম-ঘজুঃ এই [তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত 
করে তিনটি পৃথক সংহিতাকারে তা প্রকাশ করেন । অবশিষ্ট মন্ত্রমূহ সংকলিত 
হয় অথর্ববেদ নামে । এই চারটি বেদেই প্রাচীন মগ্্রসমূহ স্থান পেয়েছে । 

বৈদিক যুগে আর্ধগণের ধর্মকার্ধয অনুষ্ঠিত হতে! যজ্ঞের মাধ্যমে । প্রতি গৃহে 
যঙ্জাগ্রি রক্ষিত হতো এবং যজ্ঞ হতো। প্রতিদদিন । ততদ্বযতীত, ছোট বড় অনেক 
প্রকার যজ্ঞও অনুষ্ঠিত হতো! । নবগ্র, দশগ্র ( নয়মান, দশমাসব্যাপী ) এমনকি 
দ্বাদশ বর্ষব্যাপী যজ্ঞ করা হতো! খথেদের খক্গুলে! হলে' গ্রধানতঃ যজে উচ্চারিত 
প্রার্থনামন্ত্র। খথেদেই যজমান (যি'ন যজ্ঞ অনুষ্ঠিত করান ) এবং কোথাও চার 
খাত্বিকের ( পুরোহিত : খ ১০. ৭১, ১১ : ২. ১. ২ প্রভৃতি) আবার কোথাও 
সাত খত্বিকের উল্লেখ আছে (খ ১, ৩৬, ৭) যজ্জে যিনি খক্মস্ত্রে প্রার্থনা 
উচ্চারণ করেন তিনি হোতা! ; ধিনি যজুঃমন্ত্রে আন্থতি দেন তিনি অধবর্যু; যিনি 
সামমন্ত্র গান করেন তিনি উদ্গাতা ; আর যিনি যজ্ঞের সকল কার্য তত্বাবধান 
করেন তিনি ব্রহ্মা । প্রতি যজ্জে তিন বেদেরই প্রয়োজন হয়। খথেদে বহুবার 
অধ্বযু-র উল্লেখ (২. ১. ২ ১. ৯৪. ৬ ১, ৭৬. ৭7 ৮, ৪. ১১ প্রভৃতি ) 
রয়েছে। হোতা (খ ১, ৩. ৭ ৮, ১২, ৩৩3১৮, ১০২, ১ প্রভৃতি ) ও 
উদ্গাতা৷ (খ ৮. ১. ৭ গায়ত্রী ; ১০. ৭৮. ৫ প্রভৃতির)-র উল্লেখ রয়েছে । খথেদের 
১০. ৯০ ন্ুক্তে খক্‌, সাম, যজুঃ এট তিন বেদেরই উল্লেখ রয়েছে । স্থৃতরাং 
একটি বেদ-সংহিতা৷ অগ্রে, অন্যটি পরে প্রণীত হয়েছে--এরূপ বল! অসমীচীন । 
তিন বেদেরই বুয়েছে অচ্ছেছ্য সম্পর্ক । তবে, খঞ্চেদের প্রাধান্ত অবশ্যই স্বীকার্য। 

যাহোক, খখেদীয় খধিগণের সমুদ্র সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল না, একথা কি 
সত্য বলে গ্রহণ করা যায়? সমগ্র খথেদ পর্যালোচন। করলে দেখ! যাবে, অসংখ্য 
সুক্তেই নানাভাবে সমুব্দরের উল্লেখ আছে। সমূত্র সম্পর্কে প্রত্যক্ষ এবং গভীর- 
ভাবে জ্ঞান না! থাকলে এভাবে লেখ! সম্ভবপব হতে! না। উদাহরণ শ্বূপ কয়েকটি 
মাত্র খক নিম্নে উদ্ধৃত হলো : 

“উধার পূর্বগামী আশ্ষিদবর, সাগর-সন্তান” (খ| ১, ৪৬. ২)। “সমুদ্র হতে 
তোমাদের রথ ছালোকের চতুর্দিকে বিস্তৃতভাবে গমন করছে” (খু ৪. ৪৩, ৫ )। 

“সিন্ধুগণ (নদী সকল ) যেমন লমুদ্্কে প্রণাম করে, সমগ্র মানব-গ্রজাগণ 
ইন্দ্রের ক্রোধের তয়ে তাকে সেভাবে প্রণাম করে।” সমূদ্রায়েব সিদ্ধবাঃ (ধ। ৮,৬.৪)। 


১২৬ আর্ধ-সভ্যতার সন্ধানে 


“যেমন মহতী সগ্তনদী সমুদ্র অভিমুখে প্রধাবিত হয় (খ ১. ৭১, ৭ )। 

“নদীসমূহ বারিছ্বারা একটিমাত্র সমুদ্রকেও পৃরণ করতে পারে না (খ ৫. 
৮৫, ৬)। 

“সিন্ধু সকল যেমন সমুক্রে প্রবেশ করে, সেরকম সোম সকল তোমাতে প্রবেশ 
করুক” ( খ ৮. ৮২, ২২)। 

খখেদে পণি নামক এক মন্ু্ত সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। এই সম্প্রদায় ছিপ 
ধনশালী এবং বাণিজ্যে লি । এরা প্রভাবশালী না হলে তাদের এত উল্লেখ 
থাকত না। এই পণি শব্ধ থেকেই, পণিক, বণিক, পণ্য, বিপণি প্রভৃতি শব্কের 
উৎপত্তি হয়েছে। খগদে বণিক শবেরও উল্লেখ রয়েছে (১. ১১২, ১১$ ৫, 
৪৫, ৬ প্রভৃতি )। সেই সময়ে যে সামুদ্রিক বাণিজ্য চালু ছিল তার পরিচয়ও 
নিয়্লিখিত খাকৃগুলোতে পাওয়া] যায় : 

খ ১. ৪৮. ৩ : ধনলুন্ধ ব্যক্তি যেমন সমুদ্রে নৌকা প্রেরণ করে। 

খ ১. ৫৬. ২ : ধনার্থা বণিকেরা সমুদ্র ব্যাপিয়! সকলদিক সঞ্চরণ করে, অর্থাৎ 
সামুত্রিক বাণিজ্যে লিপ্ত বণিকদের জাহাজ সংখ্যা অগণিত। 

ঝ ৪. ৫৫. ৬: যেষন ধনলাতেচ্ছু ব্যজির! সমুদ্রপথে গমনের জন্য সমুদ্রকে স্ততি 
করে। খথেদে সাগর পাড়ি দেবার জন্য জাহাঁজকে৪ নৌকা বল! হয়েছে । যে- 
নৌকা শত দীড় যুক্ত ( থ ১. ১১৬, ৫ ),পক্ষ যুক্ত (পাল তোলা, খ ১০. ১৪৩. 
৫ ও ১. ১২. € সমুদ্রগা্মী জাহাজ অর্ণব উল্লেখ ও খথেদে আছে (১. ৫১, ৫ : 
ই্জ ধনের অর্ণব )। 

খ ৮. ৪০, ৫ £ সপ্তমূলবিশিষ্ট ও অবরুদ্ধ দ্বারবিশিষ্ট অর্ণব । সাগরে যে দ্বীপ 
থাকে (খ ১. ১৬৯. ৩ ও ১০, ১০, ১), বাড়বানল ডাখত হয় (৩. ৩০. ১৯ ও 
১, ৪৫. ৩), সাগরতলে যে ধনবত্ব থাকে (৭ ৯, ৯৭, ৪৪ 7 ১, ৪৭, ৬), সমুদ্র হতে 
ধন আহরণ করে দাও) এক যে অগ্নি, ইনি সমুক্রের ন্তায় ধনের আধার ম্বরূপ 
€ ১*. ৫. ১)--এইসব জ্ঞানও খষিদের ছিল। 

থ ১. ২৫. ৭ : যিনি অন্তরাক্ষগামী পক্ষীদের পথ জানেন, যিনি সমুদ্রে নৌকা 
সমুহের পথ জানেন--*বেদ। নাব-সমুদ্রি্ঃ | রর জাহাজ চলাচলের জন্ত 
নিদিষ্ট পথ থাকে। 

থ ৮. ৭৫. ৯ : সমু্র-তরঙ্গ যেরূপ নৌকাকে বাধা প্রদান করে। 

থ ১. ১১৬, ২) খা ১. ১৮২, ৫-৭, থ। ১০, ১৪৩, ৫ : হ্বীপাস্তরে দন্াদের উপদ্রবে 
ক্রি হয়ে, বানর্ষা তুগ্র নিজপুত্র রাজকুমার ভূ্ছ্যকে সৈম্তসহ শত দী'ড় পক্ষযুক্ত 
নৌকায় প্রেরণ করেন। পথে ও সাগন্সে সেই নৌকা ভেঙ্গে যায়। দেবতা 


ভারতীয় আধগণ ও বহিবিশ্ব ১২৭ 


অশ্থিবয় তৃন্জুকে সসৈন্তে আপনার পোতে আশ্রয় দিয়ে তিনদিন তিন রাত্রি পরে 
পৌঁছে দেন। সমুদ্র ষে অতগ-অপার ও 'অবলম্বনহীন সেই উল্লেখও রয়েছে। 

খ ৭. ৩৩, ৮ : সমুদ্রসেব্য মহিমা গভীর : ( বশিষ্ঠগণের ) মহিমা সমূত্রের স্যার 
গভীর । সাগরের গান্ভীর্ষের সঙ্গে তুলনা । 

থা ৭. ৮৮. ৩ : "যখন আমি ও বরুণ উভয়ে নৌকায় আরোহণ করেছিলাম, 
সমুন্্র মধ্যে নৌকা সুন্দর রূপে প্রেরণ করেছিলাম; জলের উপর গমনশীল 
নৌকায় ছিগাম তখন শোভার্থে নৌকারূপ দোলায় স্থখে ক্রীড়া করেছিলাম ।* 
একথা বলেছেন বশিষ্ঠ খাবি । খবিরাও সমৃদ্র-যান্জা করতেন (এ, ৪ ও ৫ খক 
ভ্রষটব্য )। 

খ ৬. ২৯. ১২ তুর্বশ ও যদু রাজ! কোনো প্রয়োজনে সাগর ডিঙ্গিয়ে 
কোথাও গিয়েছিলেন । ইন্দ্র তীর্দের সাগর পার করে ফিরিয়ে এনেছিলেন । 

ধ ১. ৫৫. ২ : সমূদ্রের সঙ্গে অন্তরীক্ষের তূঙ্গনা করা হয়েছে । বনু নদী থেকে 
সাগর যেরূপ জল গ্রহণ করে, অস্তরীক্ষব্যাপী ইন্দ্র হ্বীয় বিস্তীর্দতা বার] সেরূপ 
ৰনুব্যাপী জল গ্রহণ করেন। 

ধ ১০, ৯৮. ১২: প্রকাণ্ড আকাশে যে সমুদ্র বিচ্ধমান আছে তথা হতে 
অপরিসীম জল এনে দাও । 

বৈদিক ধুগে মত্স্তও অপরিচিত ছিল না। একটা সম্পূর্ণ হুক্তই (খ ৮. ৬৭ ) 
হচ্ছে জাল দিয়ে ধর! মত্ম্তকুলের স্ততি। যদিও নুক্তটি একটি প্রতীক, তা 
হলেও খাবিরা যে জাল দিয়ে মাছ ধরার ব্যাপার জানতেন, সেটি সুস্পষ্ট । 
ৰ ১০, ৬৮, ৮-তে মাছের উল্লেখ আছে। যেমন, মত্শ্ুরা অল্প জলে থাকলে 
কেশ পায়। 

পূর্বেই বশ! হয়েছে যে, সব বৈদেশিক পণ্ডিতই ম্যাকভোনেল সাহেবের 
অভিমত সমর্থন করতেন না, এর ব্যতিক্রম ছিল। অধ্যাপক উইলসন সাহেব 
বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত । তিনি ইংরেজীতে খখেদ অন্বাদ করেছেন । অধ্যাপক 
উইলসন তার অন্বাদ গ্রন্থের মুখবন্ধে (পৃ. ঠা, 1860 479 ) লিখেছেন : 
তারা ( বৈদিক আর্ধগণ ) সমুত্রযাত্রায় অভিজ্ঞ ও বাণিজ্যে লিগ মানবসম্প্রদধায় 
ছিলেন। **শনুত্তগুলো কেবলমাত্র পরিদৃশ্বমান সাগর সম্পর্কে চেতনাসম্প্ 
ছিল না, সাগরগামী বণিকরের কথাও জাত ছিল। সাগরের অপর পারের 
দ্বীপে বা মহাদেশে নৌ-অভিযানে যাওয়া, সাগরের মধ্যে নৌকাডুৰি ও হতমান 
হবার উপাখ্যানও আর্ধগণের জানা ছিল।” উইলসন সাহেবের ইংরেজী খখেদ 
আর ক'জন পড়ে? ম্যাকডোনেল সাহেবের সংস্কৃত সাহিতোর ইতিহাসই 


১২৮ আর্ধ-সভ্যতার সন্ধানে 


অধিকতর জনপ্রিয় । ভারতে অবস্থিত ইংরাজ প্রত্বতত্ববিদগণ সম্ভবতঃ ম্যাক- 
ডোনেল সাহেবের গ্রন্থ পড়েই খাখেদ সম্পর্কে তাদের জান আহরণ করেছেন। উক্ত 
সংস্কত সাহিত্যের ইতিহাসের ১৪৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ কর! হয়েছে --ধথেদের সময়ে 
হাতি সপ্তসিন্ধুর প্রচলিত পস্ত নয়, দুই বার মাত্র এর উল্লেখ রয়েছে | স্যার জন 
মার্শাল এটারই পুনরুক্তি করেছেন। ঘোড়া সম্পর্কেও ম্যাকডোনেল সাহেব 
১৫০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঘে, প্রাচীন আর্ধগণ রথ টানার ব্যাপার ব্যতীত অশ্বের 
অন্য কোন ব্যবহার জানত না। হৃম্তী সম্পর্কে মার্শাল সাহেবের বক্তব্যের 
উত্তর পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। অশ্বপৃষ্টে মানুষ যে আরোহণ করত, যুদ্ধ করত, 
তার উল্লেখ ঝ ৮. ৫. ৭১ ৮. ৬, ৩৬, ৬. ৪৭. ৩১, ৪. ৪২. €) ১. ২৭. ২১ ১০.৯১,.৪ 
প্রভৃতি কে আছে। ১০, ১৬৬. ১ খকে ঘোড় দৌড়ের মাঠ “অজি”-র এবং 
১০, ১০১, ৭ থকে অশ্থের কৃষিকার্ধে লাঙল টানার উল্লেথ রয়েছে। 

সিন্ধু নদ যে বনদ্ধীপের স্যত্টি করে বিভিন্ন মোহান] দিয়ে সাগরে প্রবেশ 
করেছে, খথেদের খধিগণের সেটি অজান! ছিল । এতদূর পর্যন্ত তারা পৌছাতে 
পারেননি, ম্যাকডোনেল সাহেব এ কথাই লিখে গেছেন। এমনও তো হতে 
পারে, বর্তমানে যে-অঞ্চল জুড়ে সিন্ধু নদের মোহানাগুলি অবস্থিত, সেই বন্বীপ 
অঞ্চল সেকালে সাগরগর্ভে ছিল! বস্ততঃ সেকালে সাগর ছিল অনেকটা 
উত্তর পর্যস্ত গ্রসারিত। ক্রমে ক্রমে সাগর দক্ষিণে সরে যাওয়ায় এরূপ বছ্ীপ 
সমূহের দ্বারা এত মযোহানার স্ট্টি হয়েছে। হারাগ্সী-সভ্যতার যুগেও সাগর 
ছিল স্থদূর উত্তর পর্যন্ত প্রসারিত। মাহেঞ্জোদারে৷ ছিল সিন্ধু নঘ্ধের উপর 
সাগর-বন্দর । বর্তমানে দেখা যায়, নাগর থেকে এট! উত্তরে নয় । নদীর গতিও 
পরিধতিত হয়েছে। 

যাহোক, পণিগণ ছিল বাণিজ্যে লিপ্ত বণিক সম্প্রদ্ধায়। এর উল্লেখ খথেদে 
অনংখ্যবার আছে। এহ সম্প্রদদায় প্রচুর ধনশালী ও সমাজে এদের প্রতিষ্ঠা 
ছল কিন্তু এর। ছিল অতিশয় কপণ স্বভাবের মানুষ । এরা দান-খ্যান করত না, 
যজ্ঞেও মতি ছিল না, এজক খখেদের খধিগণ এদের দাস বা দ্য আখ্য। দিয়ে- 
ছিলেন। যন্গ্ঃ ও অথর্ববেদেও এদের উল্লেখ আছে । অথর্ববেদের একটি সম্পূর্ণ 
সুক্তে ( ৩. ৩. ৫) বাণিজ্যযাজার প্রাঙ্কালে বণিকদের ইন্দ্র করার উল্লেখ 
আছে। ক্রয্-বিক্রয়, লাভ-বিনিময়, মৃগধন প্রভৃতি অনেক কিছুরই উল্লেখ 
আছে। প্রচুর অর্থ নিয়ে এর! দেশে ফিরে আসত । শকথৃ্রগণ ( অ ৬ ১৩, ২) 
আবহ্মগুলের পূর্বাভাষ জানত এবং বাণিক্গ্যযাত্রার শুভদিন স্থির করে দিত। 
অথর্ববেদের এই স্ক্তগুলে! ঘে খঞ্চেদের সব হুক্ত রচনার পরবর্তাঁ, তার কোন 
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প্রমাণ নেই । চার বেদ-সংহিতা একই যুগের স্থাট্টি। পৈঙ্গবাজ ছিল সেই যুগে 
সমুদ্রতরঙ্গে বিচরণকারী পাখি (যজুঃ ৫. ৫, ১* 1, আর কুষিতক ছিল সাগরের 
কাক। 

বৈদিক যুগেই সামুত্রিক বাণিজ্য বিশেষভাবে প্রসার লাভ করেছিল, তা না 
হলে বাণিজ্য তরীগুলি সাগর ছেয়ে থাকত না। রাজপুতানা সাগর সেকালে 
সপ্তসিদ্ধুর লাগোয়া ও দক্ষিণে অবস্থিত ছিল । এই সাগর দিয়েই প্রচুর বাণিজা- 
নৌকা চারদিকে যাতায়াত করত, এটা অনুমান কর! যায়। এঁতরেয় ব্রাহ্মণ 
(৭. ২, ১). পঞ্চবিংশ ত্রাক্ষণ (১৪. ৫. ১৭) প্রভৃতিতেও সমুদ্রযাত্রার উল্লেখ 
রয়েছে। গুঙ্গরাট ছিল সেকালে একটা দ্বীপ। দক্ষিণ ভারতের মাপাবার 
উপকূল ছিল সমুদ্র-বাণিজ্যের পক্ষে প্রশস্ত । এঁ উপকূল ছিল সেগুন, চন্দন, 
ধুপ প্রভৃতি মুল্যবান বৃক্ষসমূহের ভাগার। সমুদ্রগামী নৌকা নির্মাণের জন্য 
উপযুক্ত কা এখানেই প্রচুর পাওয়া যেত। পণিরা যে এ অঞ্চলে উপনিবেশ 
স্কাপন করবে, এটি ছিল তাই স্বাভাবিক । ব্রাঙ্ষণ, উপনিষদ প্রভূতি বৈদ্দিক 
গ্রন্থে, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে উল্লেখ আছে-সগ্তসিন্ধুর কোন কোন 
ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের দক্ষিণ ভারতে প্রস্থানের কথা । যথা, কশ্ঠপ খষির 
আজ্ঞার খধেদের হুক্ত-রচয়িতা বিখ্যাত জমদগ্নি ঝধিপুত্র পরশুরাম অন্ত 
(বর্তমান গুজরাট ) ছেড়ে শিশ্লুবর্গসহ পশ্চিম উপকূলের কেরলে গিয়ে আশ্রম 
রচনা করেছিলেন। খখেদের অপর ুত্ত-রচয়িতা বিখ্যাত খধি বিশ্বামিত্রের 
অভিশাপে তার পধ্ধশ জন পুত্র ( অথব! শিশ্ত ) দক্ষিণ দেশে গিয়ে বসবাস 
স্বাপন করেছিলেন । এঁতরেক় ব্রাহ্মণে এর উল্লেখ পাওয়া ঘায়। এদেরই বংশধরগণ 
হলেন দাক্ষিণাত্যের পুলিন্দ (অন্ধ), শবর, পুণ্ড, প্রভৃতি গোঠী। খথেদের 
অপর বিশিষ্ট স্ক্ত-রচদ্ধিতা অগল্তয খুবি বিদ্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে গিয়ে আশ্রম রচনা 
করেছিলেন । তুর্বশ বংশের রাজ মরুত্ব, তার দত্তক পুত্র দুহ্যত্ত এবং তৎ্পুত্ 
তরত-_এই তিনজনই হলেন বৈদিক সাহিত্যের বিখ্যাত রাজ] | ছুস্তস্তেরই এক 
পৌত্র জনাপীড় ও তার চার পুত্র দক্ষিণে প্রস্থান করে পাগ্া, কুল্য, চোল ও 
কেরল রাজ্য স্থাপন করেন। বান্সিকী রামায়ণে আছে- অধোধ্যার যুবরাজ 
রামচন্দ্র দক্ষিণাপথে গিয়ে লঙ্ক! পরবস্ত অগ্রসর হয়ে রাবণকে পরাজিত ও নিহত 
করেছিলেন এবং দক্ষিণ ভারতে আর্ধ-সভ্যতা বিস্তার করেছিলেন। বান্সিকীর 
বর্ণনায় দক্ষিণাপথের খঙেদীয় খাবি অগন্ত্য থেকে শুরু করে কয়েকজন বিখ্যাত 
মুনিখবির আশ্রমের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাল্সিকী রামচন্ত্রের ঘে বংশের 
কা উল্লেখ করেছেন তাতে নিঃসন্দেহে মনে হয়, তিনি খণ্েদীয় যুগের রাজ! 


পি 


১৩০ আর্ধ-স্ভ্যতার সন্ধানে 
ছিলেন। অস্থর রাম-এর উল্লেখ খণ্ধেদেও পাওয়া যায়। অনেক পণ্ডিত মনে 
করেন, খথেদের বাম আর রামায়ণের রাম একই ব্যক্তি । 

হরি বংশে (২৪ অধ্যায় ) উল্লেখ আছে: বশিষ্ঠট খষির আদেশে রাজা মগর 
কতকগুলে! ক্ষত্বিয়গোষ্ীকে, যথা--শক, যবন, কাদ্বোজ, পার, পহ্লব, কোলি, 
সর্প, মহীশক, দর্ধ চোল এবং কেরলকে বেদ পাঠের ও যজ্ঞ করার অধিকার- 
চ্যুত করেছিলেন এবং দ্বেশ থেকে দূর করে দ্বিয়েছিলেন। শেষোক্ত চারটি গোষ্ঠী 
দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন । 

কোন কোন বিখ্যাত ইয়োরোপীয় গবেষক রামায়ণকে মহাভারতের পরবর্তী 
কালের বলে মনে করেন। তাদের পর্ধাঙ্ক অনুসরণ করে কোন কোন ভারতীয় 
লেখকও এ ধরনের প্রচার শুরু করেছেন। ন্মর্ণাতীত কাল থেকেই ভারতীয় 
কবিরা একবাক্যে বাম্সিকী মুনিকে ভারতের আদি কবি বলে বন্দনা করে এসে- 
ছেন। প্ররুতপক্ষে বান্সিকী হলেন মহাভারত রচয়িতা ব্যাসদেবেরও পূর্ববর্তী । 

উপরে যেলব খধি ও রাজগণের উল্লেখ করা হয়েছে তারা! সকলেই ছিলেন 
ঝদ্ধেদীয় যুগের মধ্যবতীকালীন মান্ষ, শেষ যুগের নয়। খঙ্েদে দক্ষিণাঁপথের 
উল্লেখ নেই বলে এ অঞ্চল তৎকালীন আর্ধগণের অপরিচিত ছিল, একথা মনে 
কর] ভূল। খখেদ ইতিহাস নক, যজ্ঞের মন্ত্রম্টির সঙ্কলন গ্রন্থ মাত্র, একথা 
অনেকেই ভূলে যান। খঞেদে আর্ধাবন্মের মধ্য পূর্বভাগ্গের কোন উল্লেখ নেই, 
কোন নগরেরও নাম নেই । এছাড়া খথেদ্দে অযোধ্যা, কাশী, কান্বকুজ, বিদেহ, 
মগধ কিংবা পাঞ্চাল দেশের কোন উল্লেখ নেই বলে কি সেসব অঞ্চলে আর্ধবনতি 
ছিল না? খখেদের ুক্ত-রচ্সিতা প্রত্দন ছিলেন কাশীর রাজা! । জু. কুশিক, 
গাথি প্রমুখ খথেদীয় ধষি ও রাজগণ কান্বকুজ্জের রাজা ছিলেন। খণ্েদে উল্লিখিত 
নামিসাপ্য, গোতম রাহুগণ, দেবরাত, বীতিহৰা প্রভৃতি ছিলেন বিদেহ রাজ 
কিংবা খধি। যজুর্বেদে অঙ্গ ও মগধ রাজোর উল্লেখ আছে। অথর্ববেধ্ধে “পঞ্চদিশ- 
এর উল্লেখ আছে, এর মধ্যে দক্ষিণাদদেশ অন্যতম । এতরেয় ত্রাহ্মগণেও দক্ষিণাদ্িশ- 
এর উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজা! কুরুত্রবণ, তৎপুত্রে রাজ! জহ্ু, এবং তৎপুন্র স্থরখের 
নাম খখেদে আছে। এ বংশেরই পঞ্চম পুরুষ মগধ রাজ্য স্থাপন করেছিলেন । 
খগ্েদে উল্লিখিত বাজ! শান্ত এই কুরুবংশেরই পঞ্চদশ পুরুষ । খঙেদের বিখাত 
রাজ। সুদান ছিলেন পাঞ্চালের রাজা । বৈবন্থত মন্গপুত্র শর্ধাত অনর্ভ দেশে 
( গুজরাট ) গিয়ে রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। খখেদে অসংখ্য রাজার, সম্রাটের 
ও রাজচক্রবর্তীর নাযোল্লেখ আছে, কিন্ত কোথাও তাদের রাজত্ব বা রাজধানীর 
উল্লেখ নেই। এ সবের সন্ধান পেতে হলে পরবর্তী ব্রা্দণ, উপনিষদ, পুন্লাণ ও 
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সত্র প্রভৃতি গ্রন্থে খোজ করতে হবে । 

বৈদিক ষুগেই মোটামুটি সমগ্র তারতে (দাক্ষিণাত্য সহ) আর্ধন্বের ধর্ম, 
সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করেছিল। মহ্ুসংহিতায় ( ১০/৪৩-৪৪ ) 
ক্ষত্রিয় রূপে ড্রাবিড়গণের উল্লেখ রয়েছে । এই ক্ষত্রিয়গণ ব্রিষাল, অর্থাৎ পতিত 
ছিলেন । স্থানীয় প্রাকৃত ভাষা ও আর্ধদের সংস্কত ভাষার সংমিশ্রণে দক্ষিণা 
ধিশ-এ নানা ভাষার হ্য্টি হয়েছিল। হাবাপ্না-সভ্যতা কালে উত্তরের সঙ্গে 
দক্ষিণের যোগাঘোগ অক্ষু্ ছিল, এরও প্রমাণ পাওয়া] যায় । এই দক্ষিণ অঞ্চল 
থেকেই উৎকুষ্ট সোনা, মূল্যবান প্রস্তর, মণিমূক্তা, শব্ধ প্রভৃতি আমদানী করা 
হতো । 'এইসব দ্রব্যের নিদর্শন এ সভ্যতার ধ্বংসম্ভুপগুলিতে আবিষ্কৃত হয়েছে । 
দক্ষিণ ভারতের সাগর থেকে প্রাপ্ত শঙ্খ খ্েদদের যুগে মুখব!ছ/ রূপে ব্যবহৃত হতো 
(খ ১.১৮০.৮)। 

বৈদিক যুগে যে সামুদ্রিক বাণিজ্য প্রচলিত ছিল তার পরিচয় পশ্চিম এশিয়া, 
উত্তর আফ্িকা প্রভৃতি দেশের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ খনন করে পাওয়া যাক়্। 
এঁ সব ধ্বংসাবশেষের তলদেশে ৩০০০-২০০* স্ত্ীস্ট পূর্বান্জের ভারতীয় বৈদেশিক 
বাণিজোর নিদর্শনও পাওয়া গেছে। 

সপ্তসিন্ধৃতে তথা ভারতে আর্ধ-সভ্যতা ঘখন গৌরবে প্রতিষ্ঠিত তখন 
পশ্চিম এশিয়ায়, স্থমের, ব্যবিলোন এবং উত্তর আফ্রিকার মিসরে আরও ছুটি 
ভাতার বিকাশ ঘটেছিল । সিম্ধুনদ, ইউফ্রেটিস-তাইগ্রিস ও নীল--এই তিনটি 
নদ্দী-উপত্যকায় বিকশিত প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে কোন্টি প্রাচীনতম, সে সম্পর্কে 
পণ্ডিতগণের মতভেদ রয়েছে । প্রথমটি ব্যতীত, অপর দুটি যে বহিরাগত ছিল, 
সে কথা তাদের স্ব স্ব অঞ্চলের প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনী ও কিছস্তীতেই 
প্রকাশ । প্রথমটির বিকাশ ও প্রসার আজও ভারতের সর্বজ্র দীপামান, কিন্তু 
অপর দুটি খ্রীস্ট জন্মের পূর্বেই লোপ পেয়েছে। প্রথমটিও বহিরাগত ছিল, এই 
মতবাদ প্রচারে ইয়ারোপীয় পণ্ডিতগণ যদিও সচেষ্ট তবু এর সমর্থনে সিন্ধু-সরন্থতী 
তীরে কিংবা ভারতের অন্যত্র কোন কিন্বদন্তী বা পৌরাণিক আখ্যান খুঁজে 
পাওয়া! ঘায়নি। ভারত ও ইরানের সঙ্গে ইয়োয়োপের বিশিষ্ট ভাষাগুলোর যে 
এঁক্য দেখতে পাওয়া যায় তার মৃঙ্গ অনুসন্ধান করতে হলে উপরোক্ত তিনটি 
সভ্যতা ছাড়াও ফিনিনীয়, ফ্রিলীয়, আসিরীয়, গ্রীক প্রভৃতি সভ্যতারও পযালোচন। 
করা প্রয়োজন । বাণিঙ্য-ব্যপদ্দেশে এইসব সভ্যতার সঙ্গে পারস্পরিক যোগাযোগ 
ছিল, এরও প্রমাণ বিছ্যমান । 

উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রত্বতাত্বিক খনন কার্ধের ফলে হাঁাপ্পা*সভ্যতার 


১৩২ আর্ধ-সভ্যতার সন্ধানে 


যেসব নিদর্শন পাওয়া গেছে, তার মধ্যে পালতোলা জাহাজের কতকগুলো 
ক্ষোদদিত চিত্র ছিল। ব্রিটিশ গ্রত্বতত্ববিদ ই. ম্যাকে এর থেকে অন্তমান করে" 
ছিলেন যে, সিন্ধু-উপত্যকায় অবস্থিত নগরগুলোর অধিবাসীরা খুব ব্যাপক- 
ভাবেই সমুদ্রপথে স্থমের দেশে যাতায়াত করত । যার] য।তায়াত করত, 
তাদের পরিচম়্ ম্যাকে সাহেব দেন নি। তারা যে সপ্তসিন্ধুর অধিবাসী ছিলেন 
তার পরিচয় পাওয়! যায় গুজরাটের উপকূলে 'লোথাল' নামক একটি প্রাচীন 
সমুদ্র-বন্দরের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হওয়ায় । এই শহরের পূর্বদিকে প্ররত্ববিজ্ঞানীরা 
চতুফ্ধোণ আকারের একটি ইট-ধাধানো জাহাজের কারখানা উদ্ধার করেছেন । 
একটি বিশেষ খালসহ এই জাহাজ-কারখানার চত্বরটির আয়তন ছিল ২ ৮৮৩৭ 
মিটার। লোথাল শহরের গঠন-প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে মাহেঞ্োদারো ও হারাঙ্জা 
শহরের অনুরূপ এবং এর বয়স কোনক্রমেই তাদের চাইতে কম নয়, স্ুমেরীয় 
ক্ষোদিত লিপিগুলোতে (খ্রীঃ পৃঃ ৩০০৭-২০৫০ ), প্রায়ই মাগান ও মেলুক-খা 
নামক ছুটি সমুদ্র বন্দরের উল্লেখ পাওয়া! যায়, যেখান থেকে আপমত নানাপ্রকারের 
মূল্যবান কাষ্ঠ, স্বর্ণ, মুক্তা, নীলকান্ত মণি, হস্তীদন্ত প্রভৃতি । এইসব রপ্তানী- 
সম্পদ সম্পূর্ণ ভারতীয় বলেই প্রত্বতত্ববিদগণ স্থির করেছেন । এই ছুটে বন্দরের 
অস্তিত্ব আজ আর কোথাও খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। সম্ভবতঃ সমুন্রই গ্রাম 
করেছে তা। বন্দর দুটো থেকে শুধু স্থমের নয়, মির ও আরবেও জাহাজ চলাচল 
করত, সে প্রমাণ পাওয় গেছে । এ ছুটো বন্দর থেকে 'মাগুলিম” নামক যে 
বিশাল জাহাজগুলে৷ ফেত-_স্ুমেরীয় গ্রন্থে তার পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে । ভারতীয় 
“মানি জাহাজই হয়তে। ছিল সুমেরীয় মাগুলিম । ম্রাপান বন্দর থেকেই হয়তো 
সমুক্্ উপকূলের বর্তমান নাম মাকরাণ হয়েছে । 

মুমের-এর প্রাচীন উব নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দা।ক্ষণাত্যের নীলগিরি 
পাহাড়ের আযাজ।ন পাথরের তোর পুতি ও গুটিক পাওয়া! গেছে। প্রাচীন 
মিসরে পাওয়া গেছে দাক্ষিণাত্যের সবুজ ফেলম্পার | গ্রীকদেশের প্রাচীন মাই- 
সেনি নামক স্থানটি খনন করে সোনার পাতলা পাত-এর ভিম্বাকৃতি ষেরূপ মুকুট 
পাওয়া গেছে, দাক্ষিণাত্যের আদিচান্ন,ব-এর প্রাচীন সমাধি খু'ড়েও অনুরূপ মূকুট 
আবিষ্কৃত হয়েছে । মাছুয়ার এক শ্রেণীর শোকের মধ্যে সমাধিক্ষেজে সোনার 
মুকুট রাখার প্রথা এই কালেও চালু আছে। প্রাচীন মিলর়ের সঞ্চম রাজবংগে 
সোনার যে কগহার ও মাল! বাবন্বত হতে? প্রত্ততাত্বিকগণ মনে করেন তা 
সম্ভবতঃ দক্ষিণ ভারত থেকেই মিসরে যেত । ৩+০০ শ্রীস্ট পূর্বের স্থমেরীয় কিশ 
মগরীর ধ্বংমাবশেষ ও পারস্যের সুমা নগরীর ধ্নংনাবশেষ থেকেও দক্ষিণ ভারতের 


ভারতীন্ম আযগণ ও বহিবিশ্ব ১৩৩ 


নানাবিধ রপ্তানি দ্রব্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে। 

ভারতীয় আর্ধ-সভ্যতার সঙ্গে স্থমের, ব্যাবিলোন, মিসর, ফিনিসিয়। প্রভৃতির 
ফোগাষোগ স্থাপনে প্রথমে মালাবার উপকূল, পরে করোমগুল উপকূল বিশিষ্ট 
স্বান 'অধিকার করেছিল । বাণিজ্যে সপ্তসিন্ধুর পণিগণ ( ৰণিক সম্প্রদায় ) নেতৃত্ 
গ্রহণ করেছিল, এরূপ নে করারও সঙ্গত কারণ রয়েছে । পণিদের সঙ্গে যোগ 
দ্িয়োছল আধ-সভ্যতায় দীক্ষিত দক্ষিণ ভারতের চোল ও পাণ্যাগণ। বৈদিক 
যুগের অবসানে রাজপুতানা৷ সাগর যখন শুকিয়ে যায়, পশিগণ তখন গজগ়াট ও 
মালাবার উপকূলেই স্থাপন করেছিল তাদের বাণিজ্য কেন্ত্র। পূর্বেই বল হয়েছে 
ষে, মালাবার উপকূলে জাহাজ নির্মাণের উপযুক্ত কাষ্টের প্রাচুর্য ছিল, আবার 
নানাদেশে এ কাঠসহ সুগন্ধী চন্দনকাঠ, ধৃপ-ধূনা প্রভৃতি রপ্তানী করা হতো । 

ক্রাট ্বীপের নসন্‌ ও ভূমধ্য সাগরতীবের ট্রয়, পারস্ত উপলাগর তীরের সুসা, 
ব্যাবিলোন, স্থমেরীয় কিশ, উর, টেল আসদের, বেহেরিন প্রভৃতি খনন করে 
প্রাচীন ভারতের বনু নিদর্শন পাওয়া! গেছে । মালঘীপ ও নখাতত়া হয়ে একদিকে 
লোহত সাগর দিয়ে মিসর অভিমুখে, অপরদ্ধিকে বেছেকীন হয়ে স্থমের-এর দিকে 
প্রধারিত ছিল প্রাচীন সমুদ্রবাণিজ্যের পথ । মালদ্বীপ এবং ক্মের-এর মধোও 
যোগাযোগ ছিল । 

ত্রিবান্দ্রাম থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে. প্রায় একহাজার কিলোমিটার দূরে ভারত 
মহাসাগরের বুকে মালদ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত । জনসংখ্য। প্রায় একলক্ষ, দ্বীপ সংখ্যা 

৭৫০টি। অতি সাম্প্রতিককালে এর কোন কোন দ্বীপে 
নানাদেশের প্রত্বতস্ববিদ ও ইতিহাসবিদয়। খননকাধ চালিয়ে 

সিন্ধু-সম্ততার সমসাময়িক কালের এক ব্জপূর্ব সত্যতার নিদর্শন আবিষ্কার করে- 
ছেন। প্রখ্যাত এতিহাসিক থোর হেয়ার ভাহাল প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্য ও পূর্ব 
এশিয়ার মধ্যে বিস্তৃত বাণিজোর নৌপথটি পুনরুদ্ধারের জন্য এবং প্রাচীন বন্দবপ্তলি 
চিহ্নিত করার জন্য ১৯৭৭-৮ সালে একদল সহকর্মীসহ এ হ্বীপপুঞ্জে উপনীত 
হয়েছিলেন । তারা সাগরের বুকে একটি ভালমান প্রবালদ্বীপে কালোপাথরের 
এক অপূর্ব হর্ঘ মন্দির ও মৃত্তি আবিষার করেন ) এর গায়ে ছিল পাথরে খোঙ্গাই 
করা হূর্ষদেবেজধ বিভিন্ন তঙ্গিমা ও মুক্রা ; ১২-১৫ মিটার প্রবাল পাখষে নিগিতত 
ত্রিতৃজ্াকৃতি সেই মঙ্ছির়টি ছিল অনেকট! মিসরের পিরামিভ-এর মত। মেসো- 
পটেমিয়ান্ডেও এ ধরদেয় উপাননালয় ছিল । এই খ্বীপপুঞ্জে শিব, ব্রন্ধা বিষণ, 
ইজ এবং বুহাদেবের মৃতিও পাগুয়! গেছে । বহু ত্বীপেই আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাচীন 
সিসরীক্স, রোমান ও গ্রীক মুদ্রা । 


মালদ্বীপ 


১৩৪ আর্ধ-সভ্যতার সন্ধানে 


যেসব প্রাচীন শিলালিপি মালছীপের শিক্ষা ও পুরাকীতি বিভাগ আবিষফার 
করেছেন, সেগুলি প্রসঙ্গে বল! হয়েছে যে, তার অক্ষরমালা চিত্রময় এবং হারাগ্না- 
সভ্যতার সমগোত্রীয় । এর পাঠোদ্ধার এখনে। সম্ভবপর হয়নি । রাজধানী মাল- 
এর জাতীয় সংগ্রহালয়ে রক্ষিত আছে একটি কোরাল প্রস্তর শিলা, যার গায়ে 
হিরোগ্লিফিক (7519815151০) লিপি খোদিত আছে । এরও পাঠোছ্ধার 
কর! সম্ভবপর হয়নি । হাব্াগা-সভ্যতার সমগোত্রীয় অনেক মৃতি, যেমন- দীর্ঘ 
কর্ণযুক্ত পুরুষ, মা কালীর মত দীর্ঘ জিহুব|যুক্ত নারী মুখ, ফাত বের করা হাস্ত- 
মুখর, বাবরি চুল, কানে বড় বড় ছুল পরা আদিবাসীদের মত পুরুষ যৃতিও পাওয়া 
গেছে। মাল রাজধানীতেই মাটির তলদেশে পাওয়া গেছে__-একই মুতির মধ্যে 
তিন দেবতা এবং চার মুখযুক্ত মৃতি । 

১৯৬২ সালে এক গ্রামবাসী পূর্ব মাল উপকূলে নারকেল গাছ রোপণকালে 
পেয়েছিলেন-_-অজানা ভাষায় লেখা লিপি, মৃতি, কারুকার্য খচিত পাথর, ব্যব- 
হারযোগ্য খালা-গেলাস-কলস এবং দ্বর্ণ আর রৌপ্য অলঙ্কার । হাদাদ হুমাতি 
স্থানে প্রাপ্ত প্রোঞ্জের বিষণ ও বুদ্ধমৃতি এবং আরি থো ডু স্বীপে প্রা্চ বিশাল বুদ্ধ 
মৃতির নির্মাতা-শিল্পারা কি ভারতীয় ছিলেন? হৃর্যদেবই এখনকার সবচেয়ে 
প্রিয় উপান্ত দেবতা ছিলেন, যা এই ছীপপুঞ্চের প্রাচীনত্ব স্চীত করে। বিশ্বের 
প্রাচীনতম হুর্য মন্দিরটি-_আঞ্িধ! বা ফেরোলুন আবিষ্কৃত হয়েছে মাল ঘ্বীপ- 
পুঞ্ধেরই ছুভাযু অঞ্চলে । দক্ষিণ ভারতের লোকগাথায় আছে সমুদ্রদেবের বাসভূঙগি 
ছিল মালত্বীপে। আজও মালহাীপের সুন্দরী তরুণীর! জাতীয় উৎসবে নাচ-গানের 
মাধ্যমে পূর্বদিকে মুখ রেখে আঙ্িধা (প্রাচীন দিভেহী ভাষায় এর অর্থ বুর্য) 
বর্ণনা করে। এই দ্বীপপুঞ্জ ছিপ বহ্ধুগব্যাপী আফ্রিকা! ও এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্বা- 
ঞলের সঙ্গে ভাবতীয় বণিকদের বাণিজ্যিক লেনদেন ও যোগাষোগের পথ, তথা 
সমূক্র-বণিকদের স্বর্গরাজা । 

স্বপ্রণাতীতকালে, পশ্চিম এশিয়ার পারন্য উপসাগরের উত্তরে তাইগ্রিস ও 
ইউক্রেটিন নদীঘয়ের তীরভূমিতে এক মানবগোষ্ঠী বাস করত। এ নদীঘত প্রবাহিত 
অঞ্চলের নিম্নভাগকে বলা হতো সুমেরিয়া বা স্মের এবং উত্তরভাগকে বলা 
হতো-_ আকন্কাদ। ইয়োরোপীয় পণগ্ডিতগণের বিশ্বাস ছিল, এই সুষেরীয় সভ্যতা! 
সিন্ধু-সভ্যতা অপেক্ষা প্রাচীন এবং সম্ভবতঃ সিল্কু-সঙ্যতার 
জনদাতা। পরবর্তাকালে এই ধারণায় ঘোরতর সন্দেহ 
দেখা দেয়। কারণ, দেখ! গেল ঘে-_-প্রাচীনতান্র, ব্যান্তিতে এবং উতৎ্কর্ধতায় সিন্ধু 
তথা হারাগ্া-সভাতা স্থমেরীয় সভ্যতার চেয়ে অগ্রবতাঁ। এই হ্মের ও আক্কাদ 


সুমের 


ভারতীয় আর্ধগণ ও বহিবিশ্ব ১৩৫ 


দেশে বহু প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তার মধ্যে পাওয়া 
গেছে সে দেশের প্রাচীন লিপির নিদর্শন | স্ুমেরীয় প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীতে 
উল্লেখিত হয়েছে যে, এখানকার মানবগোষ্ঠী & দেশের প্রাচীনতম অধিবাসী নয় ; 
পূর্বদেশ থেকে আসার সময়ে তারা তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি-ভাষা-অক্ষরমালা এবং 
কষিবিদ্যা সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। এই নবাগতরা সোনা, রূপা, তামা প্রভৃতি 
ধাতুর ব্যবহার জানত; তার! গৃহ নির্মাণবিদ্যা ও নৌবিগ্যায় পারদর্শী ছিল; 
তাদের নিজন্ব ধর্ম ছিল। প্রত্বতাত্বিক নিদর্শনের মধ্য দিয়ে এ ধারণার সমর্থন 
পাওয়া গেছে। এই নতুন মানবগোরষ্ঠী গড়ে তুলেছিল বছ নগর, যথ৷ : উর, এরিছু 
উরূকু, শিরপুরুল! ( টেল্লো, লাগাস ), সিরু্পক ( ফার]1 ), কিন্তুরা, আদব, হইড়েক 
প্রতৃতি | প্রাচীন নগরগুলোর মধ্যে সব চাইতে দক্ষিণে ছিল এরিছু শহর । 
এইটিই ছিল স্থমের-এর প্রাচীন বন্দর । এই নগর থেকেই ইউক্রেটিস 'ও তাইগ্রিস 
নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে সভ্যতার বিকাশ ঘটতে থাকে । 

ওদেশের প্রাচীন উপকথায় বলা হয়েছে : ওয়ারেস নামক একজনের নেতৃত্বে 
অর্ধমনুষ্য অর্ধনৎস্য একটি জাতি, জাহাজে চেপে পারস্য উপসাগর পার হয়ে এরিছ 
শহরে এসে পৌছায় এবং তারপর থেকেই তার্ধের শহরে সত্যতার আবির্ভাব 
ঘটে। বর্তমান বাগদাদ শহর থেকে ইউক্রেটিস নদী ধরে পারশ্ উপলাগর পর্যন্ত 
যাবার ঠিক মধ্যপথে, নদীতীরে অবস্থিত প্রাচীন উর শহর ছিল স্থমের-এর 
রাজধানী । এই নগরের ধ্বংসাবশেষের সর্বনিয় স্তরে পাওয়া গেছে আদিম অধি" 
বাসীর্দের হাতে তৈরি কৌলাল এবং প্রাচীন গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ । এর উপরের 
স্তরেই কিন্তু এক বিরাট পার্থক্য বিষ্যমান, অর্থাৎ সেখানে পাওয়া গেছে বহিরাগত 
সভ্যতার নিদর্শনসমূহ । এ নগরেই মিলেছে নতুন স্থমেরীয় সভ্যতার পোড়া 
ইটের বু ছোট ছোট বাড়ি। প্ররত্ববিজ্ঞানী শ্যার জন মার্শাল-এর মতে, এই 
বাড়িগুলোর সঙ্গে মাহেঞ্জোদারো৷ শহরে পরবর্তীকালে কিছুট!। অবহেলার সঙ্গে 
নিষ্নিত ছোট ছোট বাড়িগুলোর এত বেশি মিল ছিল যে তা চোখে পড়ার হত । 
উর শহরের এক সমাধিক্ষেত্রের তৃগর্ভ থেকে প্রত্মবিদ্বরা একটি উপবিষ্ট বানরের 
ছোট মৃতি উদ্ধার কল্ধেছেন, এর সঙ্গে মাহেঞ্জোদারোয় প্রাণ্ত বানর-মৃতিগুলোর 
খুব বেশি রকম সাদৃশ্য রয়েছে । এই মৃতিগুলো সম্ভবতঃ হস্কমান হিসাবে পুজিত 
দেবতার আদিরূপ। প্রাচীন সভাজগতের কাছে বানর ছিল প্রতিনিধিস্থানীয় 
ভারতীয় প্রাণী হিসাবে পরিচিত । বানর ঘদ্দি পবিভ্র প্রাণী হিসাবে পরিগণিত 
না হতে! তাহলে ভাক্বর্যকর্মে বানরের মৃতি শোতা পেত কিনা সন্দেহ । ন্থুষেরে 
প্রাপ্ত সীলগ্ুলোতে খোদাই করা এই আদি হনুমান ও 'ন্তান্ত' জাবজজত্তর! হলো 


১৩০ আর্ষ-সভাতার সন্ধানে 


দেবতায় পরিবতিত বূপেরই হুবহু প্রতিচ্ছবি । 

দক্ষিণ তারতের বছ জনবসতি এলাকায় নামের শেষে "উর? শবটি যুক্ত । 
দ্রাবিড়ী ভাষাসমূহে “উর” শব্দের অর্থ__“জনবসতি”, শহয় বা জনঅধ্যুষিত 
এলাকা । স্মেরেও নগরগুলোর নামের শেষে অনেক স্থলে “উর” শব্জটি রয়েছে, 
যথ! : উর নিজপুর, উরুক প্রভৃতি। ন্থমেরীয় ভাবায় বিভিন্ন পেশাতে অর্থ- 
ব্যঞ্রক শব্গুলোর অস্তে গার” যোগ হতে দেখা যার, যেমন : এনগার-_মানে 
চাষী, মানগার মানে ছুতোর, দামগার--মানে বণিক ইত্যার্দি। দক্ষিণ 
ভারতীয় তভায়াডেও “গার শব্দের অর্থ হলো--কোন পেশাক্স নিষুক্ত লোক । 
পূর্ব ভারতে “কার শব্দটি যুক্ত হয়ে যেমন হয় স্বর্ণকার, মালাকার, কুম্তকার, 
কর্মকার প্রভৃতি । 

লাগাস বা 1শরপুরল! শহরটি ছিল বিখ্যাত। এটি লম্বা ছিল আড়াই 
মাইল এবং চওড়ায় পোকা! মাইল । এই শহরে যেপব প্রত্বতাত্বিক দ্রব্যাদি পাওয়া 
গ্রেছে তার মধ্যে সোনা, রূপা, তামা আছে, কিন্তু ব্রোঙ্ নেই। স্মেরায় 
সভ্যতার শিল্পন্রব্য, অলঙ্কার, প্রসাধন ব্রব্যাদি, সীলমোহর, গৃহস্থালীর বরব্যাদি, 
বাসনপত্র, খেলার গাড়ি, মাটির পাখি, শিকারী, একশঙ্গী বুষের চিত্রার্দি ও 
ফলক প্রভৃতি প্রচুর পারমাণে পাওয়া গেছে। ভাঃ ক্রান্বফার্ট তেল আসসের 
নামক স্থানে একটি গোলাকৃতি ভারতীয় সীল পেয়েছেন, তাতে হাতি, গপ্ডার, 
ঘড়িয়াল প্রভৃতি বিশিষ্ট ভারতীয় পশ্তর চিত্র অগ্বিত আছে। এর তুলনায়, 
স্থমেরীয় জরব্যাদির নিদর্শন হারাগ্না-সত্যতা অঞ্চলে অতি সামান্তই পাওয়া গেছে । 
অনেকে মনে করেন যে, হারাগ্লা-সভ্যতা সামুক্রিক বাণিজ্যে অধিকতর ' দক্ষ 
ছিল! টেক্লো নগরের ধ্বংসাবশেষে যেসব মুতি পাওয়া গেছে সেগুলো সম্ভবত 
রাজাঘের | হুমেরগণ যেসব দ্নেবদেবীর পূজা করতেন তার লঙ্গে খথেদীয় দেব- 
দ্বেবীগণের আশ্চর্য সাদৃন্ঠ দুই হয়। 

মাহেঞ্চোদারোর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে অপূর্ধ পুরোহিত মৃতিটি আবিষ্কৃত 
হয়েছিল, যার ছিল ছোট করে ছাট৷ চাপদাড়ি আর উপরের গোঁফ কামানো, 
লেটি স্থমেরে প্রাণ দেবতা আর মান্ধুবগুলোত মৃতির মতই । এমনকি ক্ষুক্রুতম 
খু'ঁটিনাটির দিক থেকেও এই পুরোছিতের মুখটি মেসোপটেমিয়ায় প্রাচীন তাক্কর্ষ- 
গুলোতে রূপাক্জিত মানুষগুলোর মৃতির অন্ুরূণ- একথা লিখেছেন প্রঞ্জত্বাঘদ 
ই. ম্যাকে। গর্ডন চাইজ্ড মহাশয় লিখেছেন : হুমেত্ আর লিদ্ধু উপত্যকায় 
প্রাপ্ত ঘণ্টাকৃতি পাত্রগুলে! দেখে থে ৫কউ অন্রান্তভাবে একটি সঙগোত্রীয় সাদৃশ্য 
লক্ষ্য কববেন। মাহেঞ্োদারোতে প্রাপ্ত বেলনাকৃতি রৌপা পাঞজটি দেখে 
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স্বতঃই উর শহরে প্রাঞ্ধ পলেস্তারার পাত্রগুলোর সঙ্গে তুলনার কথা মনে আসে। 
একটি সথমেরীয় শহরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে হুবছ সমেরীয় শৈলীতে ব্রচিত একটি 
চিত্রালঙ্কত হৎপাত্র পাওয়া! গেছে । কিন্তু চিত্রিত বিষয়টি স্পটতঃই ভারতীয় । 
চিত্রটিতে দেখানো হয়েছে : ক্রিয়াচারের সঙ্গে যুক্ত একটি উপাস্যপান্জের সামনে 
একটি ভারতীয় ককুদ বৃষ দাড়িয়ে রয়েছে; এটি হলে প্রাচীন সিঙ্ধুসভাতার 
সীলগুলোতে ব্যবহৃত একটি খুবই প্রিয় বিষয় । 

স্থমেরের প্রথম খননকারী এইচ. আর. হল-এর মতে, “পূর্ব, অথাৎ সিন্ধু 
উপত্যক! থেকেই স্থমেরগণ এসেছে । সিঙ্কু উপত্যকার নাবিকগণের নিকট স্থমেরই 
ছিল নিকটবর্তী স্থান। ক্রমে ক্রমে এ জনগণ এখানে উপ.নবেশ স্থাপন করে । 
স্থমেরগণ প্রথম থেকেই স্সভ্য ; তার! ধাতুর ব্যবহার জানত, বড় বড় শহরে 
বাস করত এবং আকৃতিতে ছিল ভারতীয়দের মতো । সেই ভারত ছিল আরধর্দের 
আগমনের পূর্বের ভারত ) তথন ভ্রাবিভী সভ্যতা সমস্ত ভানুতবর্ষে ব্যাপ্ত ছিল। 
এই সত্যতা আর্ধনের ছিল না। ভারতীয় সংস্কৃতির বটে, কিন্তু তা প্রাক্‌- 
আর্ধ।”১ হুল সাছেব যদি বৈদিক সাহিত্যের চর্চা করতেন, যেমন করে তিনি 
ব্যাবিলোন সভ্যতার ইতিহাসের চর্চা করেছিলেন, তাহলে হয়তো তিনি ভিন্ন 
সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন। আর্ধ-সম্যতাই মক্ষিণের তথাকথিত ভ্রাবিড়গণের 
উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল, বিশেষ করে চোল ও পাণ্যদের উপর । আর, 
প্রত্বতত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেছিলেন, কেরলহ হল্গো! সেই 
পূর্বাঞ্চল । 

স্যার লিওনার্ড উলে ১৪২২ সালে ব্যাপক আকারে স্থমের অঞ্চলের খনন কার্য 
পৰিচালন। করেছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন সুমের-সত্যতার ভারতীয় উৎস সম্পর্কে 
ঘোব্রতর সব্দিহান। 

প্রখ্যাত ভারততত্ববিদ রাগোজিন তার “বৈদিক ভারত” (75410 81212) 
নামক পুক্তকের ৩, ৪ ও ৫ পৃষ্ঠাক্স খস্তব্য করেছেন : “খখেদে “মাপা” শবের ব্যব- 
হার আছে--সোনার একট নিদিষ্ট ওজন হিসাবে ; এই শব্ধ ব্যাবিলোনিয়া ও 
চাব্ডিয়াতেও একই অর্থ বহন কয়ে। সেই অর্থ পরে গ্রীক অর্থনীতিতেও 
ব্যবহৃত হয়েছে "লা উচ্চারণে এবং ল্যাটিন ভাষায় “মিনা” শবে। এগুলি 
দ্রাবিড়-ভারত এবং ব্যাবিলোনিয়! চাচ্ডিন্ার মধ্যে বিরাজিত বাণিজ্য-সম্পর্কের 
কথা প্রমাণ করে। স্প্রাচীনকালে এই দেশগুলোর মধ্যে যে বাণিজ্য সম্পর্ক 
বিচ্মান ছিল, সে বিষ্ক্সে কোন সঙ্গেহ নেই। রাগোজিন সাহেবের মতে, 
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দ্রাবিডদের মারফত এই শবটি খরেদে এসেছে । তিনি যদি ভাষাতত্ববিদ হতেন 
তাহলে দেখতে পেতেন যে, “মাণা” শব্দটির মূল সংস্কৃতে নিহিত । “ম'এর অর্থ 
ওজন-__যা থেকে “মণ” (ওজন ) শবটির উৎপত্তি । মণ থেকে মাণা। মাপা 
শবটি খথেদে হ্বর্ণমূদ্রা রূপেও ব্যবহৃত হয়েছে ( থ ৮. ৭৮. ২ )। উক্ত গ্রন্থকার 
আর একটি সংবাদ দিয়েছেন : উর বা মুখেইর ধ্বংসাবশেষে (৩০** ্্ীঃ পৃঃ, 
হারাগ্মী-সভ্যতার পূর্ববর্তী ) একখণ্ড ভারতীয় সেগুন কাঠ পাওয়া! গেছে। 
সেগুন কাঠের জন্য মালাবার ছিল বিখ্যাত। ভারতের ঘে মসলিন বস্ত্র পৃথিবী- 
বিখ্যাত, ব্যাবিলোনে সেই মসলিন বস্তকের নাম “সিন্ধু” । এই বস্ত্র সপ্তসিন্ধুর 
আর্ধরাই তৈরি করত। বৈদিককালে তুলার চাষ হতে! এবং বন্ত্ও বয়ন করা 
হতো (দ্র, 72210 1212) | ব্যাবিলোন ছিল আত বিখ্যাত প্রাচীন নগর । 
এখানে স্থমেরীয়গণই প্রথম সভ্যতার আলোক প্রজ্বলিত করে। কেউ কেউ 
অন্থমান করেন, স্থ্মের শবটি এসেছে সংস্কৃত স+-মরু শব থেকে । এর অর্থ-_ 
মরুদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল। পশ্চিম এশিয়ার সভ্যতা প্রথম শুরু হয়েছিল পারস্ত 
উপসাগর তীরে । সেখান থেকে তা ক্রমশঃ উত্তরে বিস্তৃত হয় । সঞ্তসিদ্ধুর পি 
নাবিকেরাই এসে কালক্রমে ইবিথি- যান সাগরের (আরব সাগর, প্রাঈীন উপ- 
সাগরগুলি সহ ) দুই তীরে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল । এদের সঙ্গে চোলগণও 
যোগ দেয় । এরাই স্থমের হয়ে উত্তরের ব্যাবিলোন নগরটি গড়ে তোলে। 
স্থমেনের উত্তরে বর্তমান বাগদাদ নগরের ৫৫ মাইল দক্ষিণে, ইউক্রেটিস 
ন্দীতীরে আক্কাদের প্রাচীন প্রধান শহর ইতিহাস-বিখ্যাত ব্যাবিলোন অবস্থিত । 
২৩৯১ শ্ত্রীন্ট পূর্বান্জের পূর্বে এর কোন ইতিহাস পাওয়৷ যায় না। উর নগরীতে 
টান্ড্না হষেরের তৃতীয় গ|জবংশের পঙতণের পর আযোরাইট রাজা 
সুমুয়াবুখ-এর রাজত্বকালে ব্যাবিলোন ১৮৯৪ শ্রীস্ট পূর্বাৰে 
পৃর্প স্বাধীনতা লাভ করে। যষ্ঠ রাজা হামুরাবি (গ্ীঃ পুঃ ১৭৪২-:৭৫০ ) 
বিখ্যাত ছিলেন । বর্তমান দক্ষিণ মেসোপটেমিয়া ও আসিরিয়ার একাংশ নিয়ে 
এই রাজ্য গঠিত। আমিরিয়া হলে! টাইগ্রিস নদীতীরে ব্যাবিলোনিয়ার 
উত্তর-পূর্বে অবস্থিত প্রতিবেশী রাজ্য । ব্যাবিলোনিয়ায় হুমেরগণই প্রথম রাজত্ব 
করে। তারাই কৃষিবিষ্যা শিখিয়েছিল এবং খাল কেটে কৃষির জঙ্চ তারাই 
সেচের বাবস্থা প্রথম চালু করে। ব্যাবিলোনিয়া, আসিরিয়৷ ও চান্ডিয় ( ব্যাবি- 
লোনিক়াকে চান্চিয়াও বলা হতো )--.এই তিন দেশের অধিবাসীগণের জত্যতা- 
সংস্কৃতি ও ধর্মের উপর সুমেরগণের প্রস্তাব ছিল হু্প্ট । চান্ডিয়া শবটি খুব 
সম্ভবতঃ চোল' শব থেকে এসেছে । স্থমের, ব্যাবিলোনিয়া; চান্ডিয্! বং 
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আসিরিয়] পৃথক পৃথক নাম হলেও এদের মধ্যে ছিল পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক । 
দেবতা বেল বা বাল হুলেন খখেদীয় ভাল (ুর্ধ ) এবং এই সৰ অঞ্চলের প্রধান 
দেবতা । নিপপুর নগরে বেল-এর একটি বিশাল মন্দির ছিল। অনু-র ( খখেদায় 
অগ্নি) ব্যাবিলোনীয় নাম দগনু ( সংস্কত-_দহুন ); খখেদীয় বেন (খ ১*.১২৩) 
হলে! সংস্কৃতি বায়ু, আর ব্যাবিলোনিয়ার বিন হলেন ঝড়ের দেবতা ; বৈদ্দিক 
মরুৎ হুলেন এদের মাতু ব৷ মর্তৃ এবং ল্যাটিন মারন্‌ ; ব্যাবিলোনিয়ায় চতুিকে 
সোপান পরিবেষিত বিখ্যাত মারছক মন্দিরটি এই দেবতার মন্দির হতে পারে। 
বৈদিক উষা বা তমজা (তম: থেকে জন্ম ) ব্যাবিলোনিয়ায় ইস্তার, ম্মামী 
তম্মুজ প্রভৃতি এদের দেবতা | ইলপতি ইলু-_খণ্বেদীয় ইলপতি পঙ্জণয ( খ ৫, 
৪২. ১৪ )। বৈদিক দিনেশ ওদের দায়ানিস, আর গ্রীক দায়োনিসাগ । খখেদের 
আইহান হলেন ওদের আনা দেবতা । খখেদীয় দেব-বাহনগণকেও ওদেশে 
পাওয়া গেছে। ব্যাবিপোন ও নিনেভ-এ (আ্যসারয়ার রাজধানী ) অনেক 
অর্ধনর-অর্ধপশুর প্রস্তর মৃতি পাওয়া গেছে। এই যৃতিগুলির কোনো-কোনে।টা 
হলো-_অর্ধনর-অর্ধপক্ষী কিংবা অর্ধনর এবং অরধ্রৎন্য । বৈদিক অস্থি, নিনেভে 
হয়েছে পক্ষযুক্ত ষাঁড় (বাড়- হুর্ষের প্রতীক )। গরুড় বা শ্েন ( শ্বেন 
গরুত্বন খখেদের বিষ্ল্র প্রতীক ) নিনেভে মনুষ্য মস্তক, দেহে পক্ষযুক্ত ষাড়-_ 
সোম বা অমৃত হরণের জন্য যার শৃঙ্গে রয়েছে পাত্র। ঈগল ও নরের যুগ্ম- 
মৃতিতে মন্তকটি ঈগলের, যা বৈদিক গরুড়। প্রাচীন ব্যাবলোনীয়গণ সর্পকে 
পৃথিবীর প্রতীক হিসেবে গণ্য করে পৃথিবীর পূজা করত। এই প্রথাটি স্থানীয় 
নক, ভ্রাবিড়ীও নয়, সপ্তসিন্ধু থেকেই এটার আমদানী । খ্থেদের একটি হক্ত-র 
রচয়িতা (খ ১০.১৮৯ ) হলেন খাষি সার্পরাজী, দেবত! হূর্ধ। হৃর্যমন্ত্র _লায়ণ 
ব্যাখ্যা করেছেন যে, সার্পরাজ্জী হচ্ছেন পৃথিবীর প্রতীকী দেবতা । শতপঞ্থ 
্রাঙ্মণ (২, ১. ৪, ৩০ ) এই খকের ব্যাখ্যায় বলেছেন, পৃথিবী নিজেই সাপ- 
রাজী। এতরেয় ব্রাহ্মণও ( ৫. ৪. ৪ ) পৃথিবীর ব্যাখ্যা করেছেন । এড়িডু নগরে 
ছিল “ইয়া” মন্দির । এই ইয়া বা এয়া সম্ভবত অহি থেকেই এসেছে। 

প্রাচীন চাচ্চিয়ার সমাজজীবনে পুরোহিতদের বিশেষ মর্ধাদা ছিল 7 যেমন 
তারতের সমাজজীবনে আছে ব্রাহ্মণদের মর্ধাদা। ও ঘ্বেশে পুরোছিতদের বল! 
হতো! পটেসি। পটেসিরা ভালে! জ্যোতিষী ছিলেন! খঙেদের দ্বাদশ আদিত্য 
হলো।-_চাল্ডিরগণেরও হ্বাদশ সুর্ধ | ব্যাবিলোনে বারোটি চান্দ্রমাসে বৎসর হতে! । 
সর্ষের গতির সঙ্গে সামকন্ত রক্ষার জন্ত সময় সময় যুক্ত করা হতে! একটি 
অতিরিক্ত মাস ৷ খধ্েদের ১.২৫.৮ খকেও এম্প উল্লেখ আছে । আসিনীয ও 
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ব্যাবিলোনীর হ্যট্িতত্বের সজে থখেদীয় স্ট্টিতত্বের বিশেষ বিশেষ অংশের সাঁদশ 
ছিল। স্থাবর প্রথমে যখন ত্বর্গ ছিল না, গ্রহ-নক্ষআ্রাদি ছিল না, দেবগণও ছিল 
না", তখন চতুদিকব্যাপী ছিল একমাত্র জল | এই জল থেকে দুই দেবতা অপন্থ ও 
তিয়ামত উত্থিত হলেন । অপস্থ--অপ) তিগ্নামত _ তমসা _ অন্ধকার । স্তিততের 
এই ব্যাখ্যা আমাদের খযেদের ১০।১২৭ ম্মরণ করিয়ে দেয় । 

ব্যাবিলোন, নিনেভ, উর প্রভৃতি স্থানের মন্দির গঠনে চোলদের প্রভাব দুষ্ট 
₹য়। এখানকার বাড়িগুলো তৈরি হতো পিরামিডের আকারে । হারাঞ্জী- 
সভাতায় এরূপ বাড়ি দেখ! গেছে। দক্ষিণ ভারতের শেঠ বা শ্রেষ্ঠী ( বর্তমান 
চেটি ) চাচ্ছিয়াতে হলেন সেইট । এই সেইটরাই ব্যাবিলোনিয়া ও আসিরিয়াতে 
চারুকলস', ললিতকলা ও শিল্পকলাকে প্রভাবিত করতেন । 

ব্যাবিলোনিয়াব্ধ সঙ্গে তৎকালীন ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল দীর্ঘস্থায়ী 
ও ব্যাপক। স্থমেরীয় কিশ, টেল আসসের, উর, ব্যাবিলোন, নুসা' প্রভৃতি নগরীনু 
ধ্বংসাবশেষ খনন করে ভারতীয় বাণিজ্যের অনেক নিধর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। 

১৮৯৪ থেকে ১৫৭১ শ্রী: পৃঃ পর্বস্ত ব্যাবিলোন স্বাধীনতা ভোগ করে। ইতি- 
মধ্যে সেমাইট নামে এক বিশিষ্ট মানবগোঠী তাদের পৃথক ভাষা নিয়ে আন্কাদে 
অনুপ্রবেশ করে এবং চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে । ব্যাবিলোনেও ক্রমশঃ তার! প্রভাব 
বিস্তার করতে থাকে । ব্যাবিলোনে হমেত্র ও সেমাইট-_-ছুই জাতি অধিষ্ঠান 
করে। ন্ুুমেরীয়গণ সভাতা-সংস্কাতিতে ছিল অধিকতর অগ্রসর | তারা ধর্ম, 
সজতা ও বিজ্ঞানচর্চায় প্রাধান্য রুক্ষা করেছিল। লেমাইটগণ প্রথম প্রথম এসব 
মেনে চলেছিল। ১৫৭* খ্রীস্ট পূর্বাকে কাসাইটগণ ব্যাবিলোন আক্রমণ ও জয় 
করে। আসিরিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে | কাসাইটগণ ব্যাবিলোনে ৪১২ বৎসর 
ধরে রাজত্ব করে। বাজশক্তি হাবালেও ব্যাবিলোন কিন্তু ধর্মপ্রচাবের প্রধান 
কেন্জ রূপে তার প্রভাব অঙ্ষু্ণ রাখে | মারভুক ছিল চাররাজ্যের প্রধান ধর্ম- 
মন্দির। মারডুক হচ্ছে সম্ভবতঃ খঙ্চেদের মরুৎ $ রুদ্র বা শিব যার পিতা । 

১১৫৮ গ্ীস্ট পূর্বান্ধে এলাম রাজ ব্যাবিলোঁন জয় করে এবং সেটিকে অগ্জিতে 
ভম্মীভূত কবে। প্রথম নেবুচানড্রেঞ্জার ১১২৪ শ্ীস্ট পূর্বাৰে নতুন করে এ ৰ্যাবি- 
লোন নগর গড়ে তোলে। ব্যাবিলোন হয় পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ( জনসংখ্যায় ) 
এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নগয়্ী। একশত বৎসর & পরিবার দ্লাজদ্ব করে| এ্রীঃ পৃঃ নবম 
থেকে সপ্তম শতান্ধী পর্ধস্ত ব্যাবিলোন আমিরিয়ার অধীনত স্বীকার করে নেয়। 
পরে এ নগবীর প্রভূত্ব নিয়ে চান্ডি্লগণের লক্ষে আমিরীয়কের যুদ্ধ চলে । .৬৪৮ 
শ্রী পূর্বাষে আসি্িযার বাজ! অন্ুত্ধ ধানিপাল এ নগর জয় করে। তার মৃত়ায় 
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পর চ্যান্ডিযদের ( ৬২৬ খ্রীঃ পৃঃ) রাজত্ব স্থাপিত হয়। ৫৩৯ খ্রীস্ট পূর্বাৰে 
পারস্য রাজ! সাইরাস ব্যাবিলোন জয় করে এবং ৪৮২ খ্রীঃ পৃঃ পধন্ত বাবিলোন 
থাকে পারশীকগণের অধিকারে | গ্রীক এতিহাসিক হেরোডোটাস ব্যাবিলোন 
এ সময়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এস্বর্যশালী বাণিজ্য নগর বলে ঘোষণা করেন : ৩৩১ খ্রীস্ট 
পৃবাবে গ্রীক সত্রাট আলেকজাগ্ডার এ নগর জয় করেন। তিনি এই নগরীতেই 
রাজধানী স্থাপন করেছিলেন । তার সেনাপতি সেল্যকাস-এর রাজত্বকালে 
রাজধানী স্থানাস্তরিত হয় । 

বাবিলোনীয়দের মধ্যে একটা স্থপ্রাচীন প্রবাদ ব৷ কিন্বদস্তী প্রচলিত ছিল। 
সেটি হলে : তাদের সভাতা-সংস্কৃতির মূলে আছে ওয়ান্ুসো নামে 108990) 
এক মতশ্ত দেবতা, যিনি ইরিথি যান সাগর থেকে সকাল বেলা এসে চাল্ডিয়- 
গণকে উপদেশ দিয়ে সন্ধ্যার ঢেউয়ে আবার অনৃষ্ঠ হয়ে ষেতেন। এই মংস্তয দেবতা 
আর কেউ নন, ইনি দেবত ইয়! ৰা আই, যার কথা ব্যাবিলোন ও আসিরিয়ার 
সুপলমূহে উৎকীর্ণ আছে; মালাবার তীরের পণি নাবিকরাই এসে ইরিথি,য়ান 
সাগরের কূলে কূলে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল । হিক্ররা এই নাবিকদের কুশ-এর 
সন্তান বলে অভিহিত করেছে । পৌরাণিক কুশ দ্বীপ দ্বাক্ষিণাত্য হতে পারে । এই 
পনি বংশীয়রাই কালক্রমে মেমাইট জাতির আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে উত্তরে সিরিয়া 
হয়ে ভূমধ্য সাগরের তীরে বত মান লেবাননে এসে উপনীত হয় । এই উপনিবেশের 
নাম হয় ফিনিসিয়া। 

আসিরিয়ার প্রাচীন রাজধানী অন্থুর থেকেই এসেছে আসিরিয়া নামটি। 
২৮০৯ শ্রীস্ট পূর্বা্ধে আলিরিয়া! আক্কাদীয় সম্রাট প্রথম সারগণকে কর দিত এবং 
তার সাম্রাজ্যের অস্তভূক্ত ছিল। তার! ২১০০ গ্রীস্ট পূর্বাব্দে স্মেরীম সম্রাটকে 
(উর রাজধানী) এবং ১৭৫০ খ্্রীস্ট পূর্বাৰে ব্যাবিলোনের রাজ হামুরাবিকে 
কর দিত। ১৫৭০ গ্রীস্ট পূর্বান্ধে কাসাইটগণ ব্যাবিলোন 
দখল করলে আসিরিয়। ম্বাধীন হয় । ১২১০ খ্রীস্ট পূর্বাৰে 
আ:সরায় রাজা প্রথম আদাতনিরাবি হিত্তিদের নগর কারকোদীশ ( ইউফ্রেটিন 
নদীতীরে) দখল করে। নেবুচানড্রেঙ্জার-এর রাজত্বকালে পুনরায় তা 
ব্যাৰিলোনের অধীনন্থ হয়। ১২০০ স্ত্ীন্ট পূর্বাৰে হিন্ভি সান্্রাজা ধ্বংস হয়। 
মিসর সাম্রাজ্যেরও অবস্থা হয় পতনোনুখ । ১১৩০-১১১৬ খ্রীস্ট পূর্বাবে আসিনীয় 
রাজা অন্থর প্রথম রেশয্লিসি-র রাদস্থকালে পুনরায় ক্ষমতায় স্প্রতিষ্ঠিত হয় এবং 
ব্যাৰিলোনকে পরাস্ত করে । এইভাবে গড়ে ওঠে আসিরীয় সাম্রাজ্য | “অন্থ্র” 
নগরের মন্দিরে এই রাজার কাঁতিকাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। ৮৮৪ শ্্রীষ্ট 


আসরিয়া 
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পূর্বাবে অস্থ্র দ্বিতীয় নামির অপাল উত্তর সিরিয়াতে আরামিয়গণের সঙ্গে সংগ্রামে 


লিপ্ত হয়। ৭০৩-৬৮১ খ্রীস্ট পুর্বাব্ডে সেন্নাচেরির রাজত্বকালে নিনেভ রাজধালী 
হয়। পারন্ত উপসাগর থেকে ভূমধ্য সাগর পধস্ত আসিরীয় সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয় । 
এঃ পুঃ সপ্তম শতাব্দী হলে আসিরিয়ার গৌরবোজ্জন যুগ । 

স্থমেরীয় এব মিসরীয়-__এই ছুই সভ্যতার মধ্যে কোন্‌ সভ্যতা অধিকতর 
প্রাচীন, এ সম্পর্কে দারুণ মতভেদ আছে। কে-যে কার উপরে অধিকতর প্রভাব 
বিস্তার করেছিল তা বলা কঠিন। উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ ছিল, বাণিজ্যা- 
সম্পর্কও ছিল, এ বিষয়ে ০কোন সন্দেহ নেই । এ দুই সভ্যতা ইয়োবরোপের উপর যে 
প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিল সে সম্পর্কেও কোন দ্বিমত নেই । 
যাহোক, মিসর বা ইজিপ্ট-_-উত্তর আফ্রিকার নীলনদের নিম্ন উপত্যকায় দু- 

দিকের মরুভূমির মধ্যে অবস্থিত। নীলনদ উত্তর দিকে 
প্রবাহিত হয়ে ভূমধ্যসাগরে মিশেছে । এর দক্ষিণে হলে। 

নিউবিয়ার বেলে পাথরের মালভূমি, লম্বায় প্রায় ৫৭০ মাইল) প্রকৃতি মিসরকে 
আফ্রিকার অপরাপর দেশ থেকে পৃথক করে রেখেছে। 

মিসরের প্রাচীন অধিবাসীগণ নিজেদের দেশকে কামিত বলত | কু+-মিত- 
কুমিত বা! কামিতও হতে পারে। অর্থাৎ, কালে! মৃত্তিকার দেশ; গ্রীক নাম 
--আাইজিপটস ( হোমার-এর লেখায় )। সেমেটিকগণ এদেশের নাম দিয়েছিল 
মুন্র বামুসর। আরবগণ বলত মাসর | মুম্র হয়ত সংস্কৃত মিশ্র থেকে এসেছে। 
মিসরে সুপ্রাচীন কালে নান! ধরনের মাধ ছিল। এদের মধ্যে একটা সভাতাও 
গড়ে উঠেছিল । কিন্তু এদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় নি। কপটস রাজার 
রাজত্বকালে তাদের পতনোন্মুখ অবস্থায় পূর্ব দেশ থেকে একটি জাতির মানুষেরা 
দলে দলে এসে এখানে উপনিবেশ স্থাপন করে। পুণত-এর অবস্থান সম্পকে 
গবেষকদের মধ্যে খুবই মতভে্ব রয়েছে । কেউ কেউ বলেন, পুণত লোহিত 
সাগরুতীরবর্তা একটা অঞ্চল, কেউ কেউ মনে করেন এটি পারস্য সাসরতীরবর্তী 
পণি বা পিউনিকর্দের দেশ ; আবার কারো কারো! মতে, পুণত, হলে দক্ষিণ 
ভারতের পাণ্ডয। ইয়োরোপীয় পগ্ডিতগণের একাংশের মত হুলেো!_-এটি 
আফ্রিকারই দক্ষিণের একটি অঞ্চল । গ্রীক এতিহাসিক হেরোভোটাস বলেছেন, 
এই ওপনিবেশিকরা পূর্বদেশ পুণত্‌ থেকে আগত । ইয়োরোপীক্ষ বিশেষজ্ঞদের 
(মিসর বিষ ) মতে, মিপরীয়গণ হলো-_উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার আফিম শ্বেতজাতি 
এবং এশিয়ার আদিম অভিযানকারীদের একট! মিশ্র জাতি।১ প্রত্বতত্ববিদ 
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হিম্নারেন (758150 ) মনে করেন, মিসবীয়গণ ছিল ভারতেরই আদিম 
অধিবাপী। অপর প্রত্বতত্ববিদ পো্রর (9 [1100655 ৮5116 ) অভিমত 
মিসরীম্নগণ হলো-__ফিনিসিয়দের একটি শাখা, অর্থাৎ পিউনিক জাতি, যারা 
লোহিত সাগর দিয়ে এসেছিল । 

যাহোক, ব্যাপক প্রত্বতাত্বিক খননের ফলে প্রাচীন মিসবের অনেক কিছু 
আজ প্রকাশ হয়ে পড়েছে । মিসরের অনেক ফারোয়া (রাজা ) তাদের রাজত্ব" 
কালে পুণত্‌ দেশে বাণিজ্য ও তীথ করতে হয় নিজের! গিয়েছিলেন, নয়তো 
অভিযান প্রেরণ করেছিলেন । খ্রীঃ পু: দ্বিতীয় শতাব্দী পর্বস্ত তারা পুণত-এএ 
সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছিলেন । পুণত, শবটি কিন্ত ভারতীয় । সংস্কৃত “পুণ” ঘা থেকে 
পুণ্য অর্থাৎ পবিভ্র হয়েছে। আর “ত' অর্থে 'দেশ'_ পবিত্র দেশ। মিসরীয় 
রাঞ্গগণের পুণত-এ অভিযান প্রেরণের অনেক বর্ণনাই ডের-এল-বারি ( 2৩1- 
[51-081)11 ) নগরীর হম্যসমূহের দেওয়ালে চিত্রিত আছে। প্রত্বতাত্বিক খননেও 
অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। 

বর্তমানে যেসব তথ্য জানা গেছে তাতে দেখা যায় যে, ২৭৫ খ্রীন্ট পুরান 
ফারোর়। সাহুরে পুণত্‌-এ এক অভিযান প্রেরণ করেছিলেন । সেই অভিমানের 
মাধ্যমে পুণত, থেকে তিনি বনু দ্রব্যাদি নিয়ে এসেছিলেন। যথা: ৮০,*০* 
ওঞ্জনের হুগদ্ধি নির্যাস, ৬*** ওজনের ইলেকট্রন৯, ২৬০টি মূল্যবান কাষ্ঠের 
যষ্টি, গদ, সগন্ধী ধুনা ইত্যাদি । 

২১০০ শ্রীস্ট পূর্বাৰধ একজন বাজকর্মচারী হেন, সাগরগামী নৌকা তৈয়ার করে 
পুণত্5এ পাঠিয়েছিল । এছাড়া, ২৪৭৫ গ্রীন পূর্বাবে এলিফ্যানটাইন-এর শালন- 
কাধের সঙ্গে পুণত.এত যোগাযোগ ছিল। তাদের একজন কর্মচারী অন্যন 
এগার বার পুণত্‌-এ যাতাষাত করেছেছ। আর, ১৯৩৮ শ্রীস্ট পৃধান্ধে ফারোয়া 
আমেনহেত পুপত২-এ একটি অভিযান প্রেরণ করেছিলেন । 

বানী হেপটেপস্থট তার দেবতা আমন-এর নিকট থেকে আদেশ পেয়ে নিজ 
দেশেই পুণত, গড়ে তোলার জন্য সেখানে এক অভিযান প্রেরণ করেছিলেন এবং 
এ স্থান থেকে নিগ্নলিখিত ভ্রব্গুলো নিজদেশে আনয়ন করেছিলেন : চন্দন কাষ্ঠ ) 
সুগন্ধি নির্যাস, টাটকা মীরহু (স্থগদ্ধি কাষ্ট--তার মধ্যে তিনি ৩০টি “আমন, 
কে উপহার দেন ), অনেক টুকরো কাঠ, হাতির দাত, এমুর সোনা, দারুচিনি 
কাঠ, ধুপ, চোখের রূপসজ্জা! ( অঙ্গরাগ ), বানর, গরু (৩৩০০টি মন্দিরে দান 


১। ইলেকটন£ রৌপ্য ও তার মীশ্রত ধাতু । হারাপ্পা-সভ্যতায় (৩০০০ খন" 
গরবাব্দে) পাওয়া বারন। অনুমান, দক্ষিণ ভারত থেকে আমদানি করা । 


১৪৪ আর্ধ-সত্যতার সন্ধানে 


করা হয় ), কুকুর, চিতাবাঘ, এঁ বাঘের চামড়া, পুপতত-এর কিছু মানব-্পরিবার 
শঙ্গ প্রভৃতি । ৰল! বাহুপ্য, এই সব দ্রব্য সেকালে কেবলমাত্র ভারত থেকেই 
সংগ্রহ করা সম্ভবপর ছিল । 

১৫২৫ স্রীস্ট পূর্বান্দে তৃতীয় খুতমোজ পুণত্‌-এ অভিযান প্রেরণ করেন এবং 
হাতির দাত, মূল্যবান কাঠ, চি তাবাঘের চামড়া, ধুনা, স্বগন্ধি, ধুপ ( ২.২৩ বুসেল ) 
দাস ও বহু গরু আমদানি করেন। প্রাচীন মিসরীয় গরুর যে-চিত্র পাওয়া ঘায়, 
সেরকম গরু বর্তমানে গুজরাটে পাওয়া যায় । হাতির দাত, চন্দন, সেগুন 
প্রভৃতি মূল্যবান কাঠ, ধুপ ও সুগন্ধী ভ্রব্যাদি একমাত্র ভারতেই পাওয়া যেত। 

মিসরীয় ও ভারতীয় আর্ধদের ধর্মীয় এবং সামাজিক আচার-ব্যবার ও প্রথায় 
অনেক সাদৃষ্ট দেখা গেছে । থণ্েদীয় ধর্মের ন্যায় মিসরীয় ধর্ষেও প্রাকৃতিক 
দৃশ্যাবলী ও ঘটনাবলীই হলে। ভিন্তি স্বূপ | মিসরে দেঁবগণের অনেকেই হুলেন 
স্্যের নানা অভিব্যক্ত রূপের প্রতীক | মিসরীয় সূর্যদেবতার নাম হোরাস ( শুরীয়, 
সরীয়স-হুরিঘ্স-হোরাস )--গ্রীক সিরিয়াস । মিসরের রাত্রির সূর্য ওসিরিশ ও 
পত্বী ইশিষ ( উধ্া1)। ওপিরিস- অস্থুরীয়স্‌। মিসরের বা_-তারতের হুর । আমেন 
বা ইমন সংস্কৃত ওম্‌। দেখ.-বৈদিক শ্বেত ( চন্দের রং)। সেব হলো! ভারতীয় 
সাবিত্রী (রাত্রের সূর্য ) অথবা পৌরাণিক শিব। সংস্কৃত হর-্ছুর ও তার পত্বী 
_-হুষ্ট হর-শিব ও হোত্রী বা সাবিত্রী; পথত- বৈদিক প্রকৃতি, শেখেত- 
সংস্কত শক্তি। মিসরীয়দের ধর্মীয় আচার-ব্যবহার পুণত্‌ থেকে এসেছিল। 
মিমরে সিম্ুসভ্যতার নর ও পশ্তর যুগ্মমৃতি গ্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে । একটি 
বৃত্তাকৃতিকে ঘিরে পাচটি প্রাণীর মিলিত মৃতি পাওয়া গেছে; আর সিম্ধুসভ্যতায় 
ছিল ছয়টি প্রাণীর মৃতি। সিদ্ুসভাতার বৃষের মতই মিসরে আপিষ বুষ পৰি 
পশু । মেগ্ডেম্‌ দেব ও এত, মেষ সিন্ধুসভ্যতার মেষের সঙ্গেই তুলনীয় । খথেদে 
ইন্দ্রের প্রতীক মেষ ( খ ৮. ৪২, ১২১ ৮. ২, ৪০), পক্ষী ও মানুষ; বিড়াল ও 
মানুষ ( যীদেবী ) গরু এবং মানুষের যুগ্মমৃতি মিসরে পাওয়া গেছে। 


সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্বক দিক থেকে শ্রাচীন মিসরীয়গণ 
ছিলেন তৎকালীন ভারভীয়গণের অনুনূপ। রাজা হলেন দেবতার প্রতিনিধি, 
আর রাঞশক্তি দেবগণ থেকে প্রাপ্ত । রাজা ছিলেন ধর্মের ও বাষ্ট্রের শী্ষে। 
তিনি বিচারক শ আইন প্রণেতা । তিনি সেনাগলের নিয়ামক € সংগ্রামের 
নেতা। রাজ! ছিলেন পুরুষাচ্ছক্রমিক (খশ্েধে অবশ্ট নির্বাচিত রাজারও 
উল্লেখ আছে)। তিনি হতেন ক্ষত্রিয় কিংবা তদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ । মিসরীয়গণ 
ভারতীক্কদের মত বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত ছিলেন; কিন্তু এই প্রথা কঠোব বা 
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অনমনীয় ছিল না, রাজপরিবারের পরেই পুরোহিতশ্রেণী ও সেনাদলের 
মানুষ ছিলেন সমাজের উচ্চস্থানে প্রতিষিত। বড় বড় মন্দিরে থাকতেন চার- 
জন করে প্রধান পুরোহিত। তারতেও যজ্জকরন্ে নিযুক্ত থাকতেন সাধারণত 
চারজন করে খত্বিক । আর্দের মতই মিসরীয়গণ আত্মার অবিনশ্বরত্বে বিশ্বাসী 
ছিলেন। আর্ধদের মতই তীরা অনেক রীতিনীতি মেনে চগতেন। বৈদিক 
যুগের আরধদের মতই তারা ঝাড় বা বুষকে বলি দিতেন। কিন্তু স্ত্রী জাতায় 
বুধ ছিল ঈশির প্রিয্ন, স্থতরাং তা অবধ্য ছিল। মিসরীয়গণ গাতীকে পবিজ্ 
মনে করে হত্যা করতেন না। আর্ধর্দের মত মিসরীয়গণ শৃকরকে অপবিত্র মনে 
করতেন এবং শুকর স্পর্শ করলে তাদের নান করতে হতো! । 

আরধদের পুরাতন তিন দেবতা ত্রদ্ষা, বিষুঃ, মহেশ্বর-_এই তিনজনই ধের 
অভিব্যক্তি মাত্র । প্রাতঃন্্ধ__ব্রন্ধা, মধ্যাহ্ুম্্ধ-_বিধু) বা! হরি ( মিসরীয় হোরাস) 
এবং রাত্রির সুর্ধ-_শিব বা হর হলেন ( মিসীয়-_হুর ) প্রলয্মের বা ধ্বংসের 
দ্েবত।_ পৃথিবীকে যিনি অন্ধকারে আবৃত করেন । 

ডায়োডোরাম (7)190915.$) লিখেছেন, “কোন কোন গ্রীক পুরাতত্বাবিঘ 
ওস্রিস ভায়োনিসাসকে তার কুলনাম সিরিনস ৰলে উল্লেখ করেছেন। কেউ 
কেউ তাঁকে চিন্রন হরিণ শাবকের ( নেত্রিল) গোল গোল চিন্রযুক্ত চর্ম পরি- 
হিত বলেও বর্ণনা করেছেন--আকাশন্ধ নক্ষত্রের কল্পনায় ।” এখানে ওসিরিস 
লহুর্ধ ) ভায়োনিসাস-দিনেশ ; সিরিনস-_হ্ুর্যেরই অপত্রংশ । এই বর্ণনার 
সঙ্গে ভারতীয় শিবের যথেষ্ট মিল আছে। শিব- হুর্যেরই অপর নাম এবং 
ব্যাস্রচ্ম পরিহিত; এখানে ব্যাত্রচর্মের পরিবর্তে চিল হরিণের চর্ম বলা 
হয়েছে। শিব ঠাকুরকে শশীমৌলী বল] হয়, কারণ তার কপালে চক্র 
বিরাজিত। মিসরীয় পুরাণে বলা হয়েছে__বৃত্র (চন্দ্র) ওসিরিসকে পরাস্ত 
করেছে। আরদের পুরাণে কালরাত্রি শিবের সী (কালী), শায়িত শিবের 
দ্বেহের উপর তিনি প্রলয়নাচে মত্তা এবং অস্থরের সঙ্গে সংগ্রামরত! । এরপ 
উপাখ্যান মিসরীয় পুরাণেও আছে। মিসরীয় পুরাণে ঈশিসকে কখনো কখনে। 
চন্দ্র রূপে কল্পনা করা হয়েছে, কারণ তার মাথায় যুক্ত রয্মেছে শিং ( অরধচন্্ের 
যেমন ছু'দিকে শিং)। এটা হারাপ্লা-সভ্যতার চিত্রকে মনে করিয়ে দেয়। 
ফিসরীন্গগণ অগ্নিকে দেবতা ভাবত। পৃথিবী ও “মেতেরা' ( সংস্কত মাতৃ বা 
ম। ), খখেদে পৃথিবী-দেবী | 

অনন্ত নাগের অবতার বলরামের অস্তিমকালের যে উপাখ্যান মহাভারতে 
দেওয়া! আছে তাতে দ্বেখ। যায় যে, অন্তিম সময়ে সময়ে বলরামের মুখ থেকে অনন্ত 


১৪৬ আধ-স্ভাতার সন্ধানে 


নাগ বেরিয়ে গিয়ে পশ্চিম সাগরে প্রস্থান করেছেন। খুব সম্ভব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ 
শেষে বলরাম দলবল নিয়ে ভারত ত্যাগ করে পশ্চিম সাগর দিয়েই প্রস্থান করেন । 
বলরামের হাতের দণ্ড, অর্থাৎ “হল' বা লাঙল হলো মিসরের ফারেয়াদের রাজদণ্ড। 
বলরামের সম্মানজনক পরিচয় চিহ্ন “সর্প ফারোয়াদের কপালেও দৃষ্ট হতো । 
বলবামের বংশ হলো! সাত্বত; মিসরীয় অনেক ফারোয়াও “সাত্বত' বলে পরিচয় 
দিতেন। বলরামের মূল বংশ--চন্দ্রবংশ। চন্দ্রের প্রিয় হলো! জলপপ্ম, মিসরীয় 
রাজগণ এই ফুল তাদের অঙ্গসজ্জা রূপে ব্যবহার করতেন । মস্তকে হৃর্য খণেদের 
বনম্পতিকে মিসরের চিত্রে দেখা গেছে । খখেদের যুপ ছিল ন্ৃর্ধের বাহন । 
বৃষরূপী হৃূর্ধ__যুপকারষ্টের উপরে অধিষ্ঠিত, এবূপ চিত্র মিসরের ধ্বংসাবশেষের 
মধ্যে পাওয়া গেছে । 

একটি বৃষ, সাতটি সন্ভান (রশি) এবং তাদের শ্ৃঙ্গঘয়ের মধ্যে গোলাকৃতি 
সূর্য চিহ্ন, এরূপ চিত্রও আবিষফৃত হয়েছে । বর্তমান কালেও ভারতে হিন্দুদের 
শ্রাদ্ধানুষ্ঠা'ন বৃষকাষ্ঠে হ্ধর্পী বৃষকে চারটি সম্ভান সমেত ক্ষোদিত দেখা যায়। 
ঝথেদে রুদ্রের প্রতীক বানএ__বুষকপি নামে বণিত ) মিসরেও বানর হূর্ধদেবের 
প্রতীক । খণ্েদের আকাশের অহি হলো মিসরের “অপপ» (অপ+প),. যে 
্বগায় বৃষ্টির জল পানকারী এবং সুর্যরূপী বিড়াল কর্তৃক নিহত হয়েছিল। 

মৃতদেহ সৎকারের প্রাচীন বৈদিক পদ্ধতি মিসরেও অনুস্যত হতো । মিসরে 
মৃতের সমাধিতে ছাগল ও কচ্ছপের কঙ্কাল পাওয়া গেছে। এর অর্থ_-এঁ দ্বই 
জীব মৃতের আত্মাকে মৃত্যুসাগর পার করে নিয়ে যাবে। খেলনা-গাড়ি এবং 
সেতৃও মিসরের সমাধিতে পাওয়া গেছে । মিসরের সমাধি খুঁড়ে যেসব কস্কাল- 
করোটি পাওয়া গেছে সেই নব করোটিয় সঙ্গে ভারতীয় করোটির আশ্চর্য সাদুস্ 
লক্ষ্য কর! যায়। মিসরে পুত্রের নামের সঙ্গে পিতার নামও জড়িত থাকত, 
গুজরাটেও বর্তমানে এই প্রথ! চালু আছে। 

যে প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার উল্লেখ এখানে করা হলো, তার প্রথম রাঙ্গা 
ছিলেন মেনেস্‌ বা মেনা। তাকে ওসিরিস নামেও (হ্ুর্ধ ) সম্বোধন কৰা হতো। 
আধদের প্রথম এভিহাসিক রাজা মন্থ ছিলেন বিবন্বান ( সূর্য ) পুত্র। 

মেনেস-এর পূর্ববর্তী সভ্যতায় মিসর ছিল ছুই খণ্ডে বিভক্ত । মেনেস-ই 
প্রথম এঁ দুই খগ্ডকে একত্রিত করে এক রাজা গড়ে তোলেন এবং মেমফিস 
শহরকে করেন রাজধানী । মেনেস কর্তৃক এই এই রাজ্যটি প্রতিঠিত হয় ৩১০০ 
শ্ীষ্ট পূর্বাবে। 

গ্রীক এতিহাসিক হেরোভোটাস মিসরেক যে বিবরণ রেখে গেছেন তা পাঠ 
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করার পর মনে হয়-মিশরীয়দের সঙ্গে ভারতীয়দের আচার-ব্যবহারে অনেকটা 
সাদৃশ্ট ছিল। 

অন্থমিত হয়, দক্ষিণ ভারতের পণশিগণের নেতৃত্বেই মিসর রাজ্যটি স্থাপিত 
হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতের জনগণই মিসরে গিয়ে গড়ে তুলেছিল ভিন্ন ভিন্ন নগর । 
আর প্রতি নগরেই ছিল পৃথক পৃথক দেবতা । 

অতি প্রাচীনকালে ভূমধ্য সাগরের পূর্বতীরে, বর্তমানে যেখানে লেবানন 
রাজ্য অবস্থিত, সেই অঞ্চল ও পার্বতী অঞ্চল নিয়ে ফিনিসিয়! নামে এক রাজ্য 
গড়ে উঠেছিল। ফিনিসীয়গণের মধ্যে প্রচলিত কিন্বদস্তী অন্গসারে তাদের 
পূর্বপুরুষগণ স্থমের-এর নিকটবতী৷ পারশ্য উপসাগর তীরে প্রথমে বা করত; 
সেখান থেকে এসেই তারা এই উপনিবেশ গড়ে তোলে। 
প্রাচান গ্রীক এঁতিহাসিক লিখে গেছেন, ফিনিসীয়গণ 
প্রচানকালে পূর্ব ইরিথিয়ান সাগরতীরে বলবাস করত। সেখান থেকে সিরিয়া 
হয়ে তারা ভূমধ্য সাগরতীরে উপনীত হয়। এই ফিনিসীয়গণ ছিল সমৃড্র- 
বাণিঞ্জো লিপ্ত এক বিখ্যাত বণিক সম্প্রদায় । এই জাতির অপর নাম ছিল 
পিউনিক। ২৩০০ থেকে ২২০* শ্রীস্টপূর্ব সময়কালে এই প্রাজ্যটি উর নগরার 
তৃতীয় রাজবংশের রাজত্বকালে স্থমের সাম্রাজোর অন্তর্গত হয় । তারা স্মেরীয় 
ধর্ম, সভ্যতা-পংস্কৃতি এবং স্থমেরীয় ভাষা সম্পৃণণ রূপে গ্রহণ করে। এদের প্রধান 
নগর টায়ার ব৷ ট্রয় গড়ে উঠেছিল ২৭০, -খরীস্ট পূর্বান্ধে। এককালে ভারতীয় 
সভ।তা যেমন স্থমের সভ্যতাকে গড়ে তুলেছিল, ফিনিসীয় সভ্যতা গঠনেও সেই 
প্রভাব দৃষ্ট হয়। পণিগণের নামের সঙ্গে ফিনিসিয়া, পিউনিক নামের সাদশ্ঠ 
তো আছেই, তাছাড়া! তাদের সমুদ্র-বাণিজ্য বৃত্তিও অভিন্ন, আরাধ্য দেবগণও 
অভিন্ন । ফিসিসীয়দের প্রধান দেবতা হলো বাল, খণ্েদের ভাল ব৷ সূর্ধ দেবতা । 
এই বাল দেবতাই ফিনাসয়ার এক-এক নগরে এক-এক নামে অভিহিত 
হতো : ট্রয় নগরীতে মেলকার্থ, কার্থেজে হামমন প্রভৃতি । বাল-এর দেবা 
অন্তারতে। ইনি বালাথ নামেও পরিচিত। কার্থেজে--তালিখ। খথেদে 
সণল্নক্ষত্র । ওরানুস--খখেদের বরুণ ; রেশচুফ-খথেদের রিভূ। বিক্রর 
নেতৃত্বে পণিগণ এই দেবগণের উপাসক ছিলেন। কিন্তু ধথেদের ইন্দ্রকে, পণিষের 
নেতৃত্বাধীন কোন ওঁপনিবেশিক সভ্যতায় খুঁজে পাওয়! যায় না। সম্ভবতঃ 
পণিগণ ইঞ্দ্রবিত্বেধী ছিল । এরই জদ্যে খণ্থেদের খবিগণ অর্থবান সমাজে প্রতি- 
ভিত পণিদের এত বিরুদ্ধে ছিপেন। ফিনিসীয়দের ভাষার মধ্যে আর্ধদের 
ভাষার যেমন প্রাধান্ ছিল, তেমনি পার্থকাও ছিল। পণিগণ সপ্সিন্ধু ছেড়ে 


1ফানাসয়া 


১৪৮ আর্ধ-সভ্যতার সন্ধানে 


প্রথমে আশ্রয় নিয়েছিল দক্ষিণ ভারতে, সেখান থেকে তারা যায় ইরিথি বান 
সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে । বনু পৃথক ভাবা, পৃথক আচার-ব্যবহার ও রীতি- 
নীতির সংস্পর্শে তাদের আসতে হয়; এর ফলে তাদের অনেক পরিবর্তন ঘটে, 
কিন্তু আরাধ্য দেবতারা অপরিবতিত রয়ে যান। ভারতের সঙ্গে ফিনিসীয়দের 
বাণিজ্য-সম্পর্ক চিরকাল অঙ্থু্ ছিল। ফিনিসিয়! ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সমৃন্র- 
গামী জাহাজ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় কাষ্ঠের অভাব ছিল। দক্ষিণ ভারত 
থেকেই ভাদ্দের কাঠ নিয়ে ঘেতে হতো। তাছাড়া সোনারূপা, গজদস্ত, বৈদুরধ- 
মণি, মুর, চন্দন, ধুপ, সগন্ধিজব্য প্রভৃতি তাবা ভারত থেকে নানা দেশে 
নিয়ে যেত। ফিনিসীয়গ্ণ ক্রীট, গ্রীক উপদ্বীপ, দক্ষিণ ইয়োরোপ, উত্তর 
আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে বাণিজ্যের বিস্তার ঘটিয়েছিল। অর্থবলে বলীয়ান হয়ে 
পশ্চিম এশিয়া মাইনর থেকে ইজিপ্টের লীমান। পর্ধস্ত তারা নাস্তরাজা গড়ে তোলে । 
মিশরের রাজা! তৃতীয় থুতমোস (080198৩,  ১৫৪৪-১৫৯১ শ্রীস্টপূর্ব ) 
ফিনিসিয়! আক্রমণ করলে হিত্তি সম্রাট স্থকিলোলিয়াম মিসরীয়দের তাড়িয়ে 
দেয় এবং ফিনিসিয়াকে নিজ সাত্রাজ্যের অন্ততূক্তি করে। ১৩৫*-১৩' * স্ত্ীস্ট 
পূর্বা্ধ পর্ধস্ত মিসর পুরর্বার ফিনিসিয়! জয় করে। কিন্তু পরবর্তী শতকেই 
হিত্তিদের কাছে কাদেশে পরাজিত হয়ে ফিনিসিয়৷ পরিত্যাগ করে। খ্রীস্টপূর্ 
ত্রয়োদশ শতকে ফিনিসিক্া স্বাধীন হয়ে বাণিজ্য ও সভ্যত! বিস্তার শুরু করে। 
ফিনিসিয়ায় কতকগুলো বড় বড় নগর গড়ে উঠেছিল, যেমন : অর্ভ্দ বিশ, 
বেইরুট, সিন, ট্রয়, আক্রা প্রভৃতি । এইসব নগরেরও নিজন্ব রাজ ছিল। এই 
সময় ঘে বিশাল নৌবহর গড়ে উঠেছিল, ১০০০ থেকে ৭৭৪ খ্রীস্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত 
তার প্রাধান্য অস্কুপ্ন ছিল। ফিনিসিয়। গ্যালেস্টাইনের ডেভিড ও সলোমন-এর 
সঙ্গে সখ্য স্থাপন করে। উত্তর আফ্রিকার সঙ্গে ফিনিসিয়! একচেটিয়! বাণিজ্যে 
লিপ্ত ছিল। ৮১৪ রীস্ট পূর্বান্ধে তার প্রচেষ্টায় উত্তর আফ্রিকায় কার্থেজ নামে 
একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যিক বন্দর-নগর গড়ে ওঠে। ইতিহালবিশ্রুত এই নগরকে 
কেন্দ্র করেই পশ্চিমে আটলার্টিক মহাসাগর ও পূর্বে পারস্ত উপসাগর পর্বস্ত এক 
বিশাল সাহ্বাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়্। কার্েজের অপর পাম কার্ধ দেশ (ভারতীয় 
নাম )। কার্থেজীয় পিউনিকগণই গ্রীক, ব্লোমান, আইবেরিয়ান, কেপ্টস্‌, গল, 
এমনফি নরওয়ের উত্তর তীরেও একফালে প্রভাব বিস্তার করোছন। তার! 
ইলায়েলের ইহুদী রাজগণের পঙ্গে বৈবাহিক স্হ্দ্ধ স্থাপন করে। ফিগিসীক্পদের 
কলাবিছ্যা সুমেরীয় ও মিসরীয়দের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে। 

ঘরীঃ পৃং অষ্টম ও সপ্তম শতকে উঁয় ব্যতীত ফিনিমিয়া আসিরিক়া সাম্রাজোর 


ভারতীয় আর্ধগণ ও বহিবিশ্ব ১৪৯ 


'অন্ুভূক্তি হয় । আসিরীর় সাআজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ফিনিসিয়া স্বাধীনতা 
লাভ করে, কিন্তু ৫৮৬ প্রীস্ট পূর্বাে ব্যাবিলোনিয়ার চ্যা্ডিয়ানগণ ইয় বাদে অবশিষ্ট 
ফিনিসিয়৷ জয় করে। 

ফিনিসীয়দের ধ্বংসক্কুপে হারাগ্া-সত্যতার নিয্ললিখিত নিদর্শনসমূহ আবিষ্কৃত 
হয়েছে : ১. মাটির ভাগ, সর্বত্র গোল ছিদ্রে সহ ২. হাতলযুক্ত মাটির পাত্র ও 
বাটি ৩. তিনটি পায়াধুক্ত মাটির পাত্র ৪. স্তস্তযুক্ত মাটির পাত্র ৫. মাছ ধরার 
জাল ৬. গুটিকা 5. তৃরপুনম্ছছিত্র করার যন্ত্র। ৮. শিংষুক্ত মাতৃমুতি ও 
দ্বেবমৃতি ». ফিনিসীয়দের অক্ষরমালার মধ্যে ১২টি অক্ষর হলে! হারাগগায় প্রাপ্ত 
অক্ষরেরই অনুরূপ । 

এই ফিনিসীয়দের কাছ থেকেই গ্রীকগণ শ্রীঃ পৃঃ নবম শতাববীতে তাদের 
বর্ণমাল! পেয়েছে । ফিনিসীস্ব সংস্কৃতির কাছে গ্রীকগণ খণী। তারা ওজন, মাপ, 
বাটখার৷ প্রভৃতিও পেয়েছে ফিনিসীয়দের কাছ থেকে । 

ইয়োরোপীয়গণ সভ্যতার প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছে ফিনিসীয়দের নিকট থেকে । 
লিখবার বিদ্যা, কৃষি, নৌ-নির্মাণ-পদ্ধতি, নাবিকবিষ্ঠা, বন্্র পরিধান ও ধাতৃুবিষ্যার 
কলাকৌশল-_-এসবই হলো ফিনিসীয়দের অবদান । 

পশ্চিম এশিয়ার বিভিম্ন দেশে আর্দের মত ভাষাভাষী যে কয়টি মানব- 
গোষ্ঠী প্রাচীনকালে আবিভূতি হয়েছিল, তার মধ্যে ফ্রিজিয়া অন্যতম | ফিজিয়া 
হিত্তিদের পরাস্ত করে এশিয়া মাইনর-এর উত্তর-পূর্বে রাজ্য স্থাপন করেছিল । 
তার! ছিল ব্রিজায় এবং আসকানিদের সংমিশ্রণে গঠিত জাতি । প্রাচীন গ্রীক 

এতিহাসিক হেরোভোটাস ব্রিজীয়গণকে অতি প্রাচীন 
জাতি রূপে উল্লেখ করে গেছেন। ইয়োরোপীয় এঁতি- 

হাসিকগণের মতে এদের ভাষা ছিল ইন্দোইযোকোপীল্স (প্রাচীন মতে আর্ধ )। 
এদের প্রধান দেবতা-_ বগাইক্সম | খথেদের দেবত! “ভগ” ইরানে হয়েছে “ৰগ”, 
ল্লাভোনিক ভাষায় “ৰেগু” ফ্রিদীয়দের ভাষায় 'বগাইয়স' হতে পারে । এঘের 
আদিনিবাস কোথায় ছিল বলা কঠিন। খঙ্েদে আমরা ব্রিচিবৎ নামে এক 
মানবগোষ্ঠীর সন্ধান পাই, ধারা ভারতের উত্তর-পশ্চিমে হরিক্লাপিয়াতে 
( হারাক্সা ?) রাজত্ব করত এবং যার! প্রচণ্ড যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে পশ্চিম দিকে 
প্রস্থান করে (খ৬.২৭.৫ ও ৬)। সম্ভবতঃ এরাই পরবর্তীকালে ব্রিচি বা 
ব্রিজি বলে পরিচিত হয়েছিল। ছয্সেন সাঙ যখন ভারত পরিভ্রমণ করেন 
তখন কাবুলের কাছে ব্রিচিস্থান নামে একটি এলাক। দেখতে পেয়েছিল্গেন। 
€খান থেকেই কি ব্রিচিগণ পশ্চিমে প্রস্থান করেছিল? এ সবই অবশ্য 


ফি:ঁজয়া 


১৫০ আর্ধ-সভ্যতার সন্ধানে 


'অভমান। বিশ্বভারতীর হরিদাস মজুমদার মহাশয় তার গবেষণামূলক এক 
রচনায় বলেছেন, ভূগু শব রূপান্তরিত হতে হতে সম্ভবত ফ্রিজি শব্দের উৎপত্তি 
হয়েছে। 
আমরা জানি, পরন্তরাম বংশের ভার্গবগণ গুজরাট থেকে দক্ষিণ ভারতের 
কেরল অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। এর উল্লেখ পূর্বেও করা হয়েছে। 
থণ্থেদে উল্লেখ আছে যে, এর! ভালে! রথ বানাতে পারত । ভূগুরই উপাসকগণ 
ব্রিজিয়ান বা ফ্রিজিয়ান হতে পারে । এই গোী এশিয়! মাইনর, মাণ্টা, ক্রীট, 
সিসিলিসহ হুদুর স্কাগ্িনেভিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছিল । “ক্রিস্টিয়ানিটি”'র ইতিহাম 
লেখক ইউসেবিয়াস (88569189 ) এক অজানা! গোঠীর উল্লেখ করে গেছেন, 
যার! শ্রীস্টকে বাদ দিয়ে বরকফ (701০01) ) বা বারকাববাসকে (88108085 ) 
অবতার বলে মানত। এই নাম সম্ভবতঃ ভার্গব-এরই অপভ্রংশ। এছাড়া 
ফ্রিজীয়দের মাতৃদেবী আম্মা হলো সংস্কৃত অস্বা বা মা, পৃথিবী দেবী । অপর 
দেবতা অট্রিস ( খখেদীয় অত্রিয়_হৃর্য ) (থ ৫.৪০,৭, ১.১০* প্রভৃতি ) অপর 
দেবী সিবেল বা সিবেবে ভারতীয় পৃথিবা এবং তার প্রিয়তম-_-অটিস (খ ৫৮৪) 
বা অন্রি। 
কোনো এক স্থদূর অতীতে, সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে, ভারতীয়গণ ইয়ো- 
রোপের সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত লিথুয়ানিয়ায় গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন 
করেছিল। এদেশের ভাষার সঙ্গে সংস্কত ভাষার অদ্ভুত সাদৃশ্ঠ বিদ্যমান । 
লিখুয়ানয়ার নদীগুলোর নামের সঙ্গে কিছু ভারতীয় নদীর নামের আশ্চর্য মিল 
আছে। পিধুয়ানিয়ার নেমুনা, তাঞ্চি, শ্রোবতী, পুরুল্সে 
বা পয়মে, নবৃর্দে নামধারী নদীগুলিই তো ভারতের 
যমুনা, তাণ্তি, সরম্থতী, পরুষি ও নর্মদা নদী। এ দেশের দেবগণের নামও 
দিইব, দেবুক ( স্যোঃ ), ইন্দ্র, বরুণ, পুরকণ্য ( পর্জন্ত ), বেত্র (মিত্র) ইত্যাদি । 
যেসব মানবগোষ্ঠী সেখানে বাস করে তাদের নাম : কুরু, পুরু, যাদব, ন্ুদব, 
সেলুস, জাহ্ুবীকাই প্রভৃতি । এইসব সারৃশ্ঠ এতই স্পষ্ট যে, হুঠাৎ বিশ্বাস করতে 
মনে দ্বিধা জাগে । এই বিষয়ের প্রতি ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের দৃষ্টিও ষথা- 
রীতি আকুষ্ট হয়। তার! প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন যে, লিুয়ানিয়াই 
ছিল আর্দের আদি নিবাস। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, লিখুয়ানিয়ায় এ যুগের কোন 
প্রাচীন সাহিত্য আবিষ্কৃত হয়নি। সরশ্বতী নদী, ইন্র, পর্জন ও মিত্র দেবতা 
যখন সেখানে গিয়ে পৌছেছে তখন মনে হয় এই যোগাযোগ ঘটেছিল বৈদিক 


ভারতীয় আর্গণ ও বহিবিশ্ব ১৫১ 


যুগেই । উত্তর ইয়োরোপের অনেক স্থানে ও মধ্য রুশিয়ার নিয়দেশে অশ্বমেধ 
যজেরও বনু নিদর্শন পাওয়া গেছে । (দ্র. 52047£27%5 99 2. নু. 7110195 )। 

ভূমধ্য সাগরের পূর্ব ঈজিয়ান এলাকায় এবং মিসরের নিকটবর্তাঁ অঞ্চলে 
ক্রীট দ্বীপ অবস্থিত । সত্যতার ইতিহাসে এই ছ্বাপটি ইয়োরোপের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইয়োরোপ ও আমেরিকার প্রত্বতত্ববিদগণ এই ছলে 
খননকার্ধ চালিয়ে একটি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনসমূহ আবিষ্কার করেছেন । এই 
এই ছ্বাপবাসীগণ ৩০০০ থেকে ১৪০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্ধ পধস্ত 
প্রায় ষোল শত বৎসর এক সম্বদ্ধ ও উন্নত সভ্যতার অধিকারী 
ছিল। এই সভ্যতার প্রভাব পশ্চিমে সিসিলি পর্বস্ত বিস্তৃত ছিল। ক্রীট দ্বীপের 
রাজধানী নশস নগরে মিনস্‌ রাজাদের প্রাসাদের যে ধ্বংসতূপ আবিষ্কৃত হয়েছে তা 
তত্কালীন নাগরিকদের সমৃদ্ধি ও বিলাসিতার সাক্ষ্য বহন করছে। নগরের 
পয়ঃপ্রণালী ও জল গরম করার পদ্ধতি, মহিলাগণের পৌশাক-পারচ্ছদের 
বিলাসিতা, তৎকালীন হস্তশিল্পের উৎকর্ষত প্রভৃতি আজও মানুষের মনে বিদ্বয় 
উদ্রেক করে। নশস ছিল লক্ষাধিক অধিবাসীসহ একটি সাগর-বন্দর এবং পুবের 
সঙ্গে পশ্চিমের এক বাণিজ্যকেন্ত্র । এই দ্বাপটি ভূম্ধ্য সাগরের বুকে সেকালে 
আধিপত্য বিস্তার করেছিল। প্রথমাবধি ভারতের সঙ্গেও স্থাপিত হয়েছিল এর 
বাণিজ্য-সম্পর্ক। আর্থার ইভানস্-এর মতান্সারে খ্রীঃ পৃঃ তৃতীয় সহম্রান্ধে ক্রীচে 
ভারতের জাতীয় পক্ষী মধূর দৃষ্ট হয়। হারাপ্না-সভ্যতার নিক্মপিখিত নিদর্শনগুলি 
ক্রীট-এ পাওয়া গেছে : ১. কলাক্ষেত্রে ময়ুর-এর অবস্থান ২ ভারতীয় ব্রো 
৩. সালমোহরে জীবজস্তর চিত্র, ঘা হারাগ্পা-সভ্যতার চিত্রের অন্থরূপ ৪, একশ্ঙ্গা 
বুষের স্থানে মেষ । 

ক্রীটের প্রাচীন লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্ত আজ পর্যস্ত তার পাঠোদ্ধার 
কর] সম্ভব হয়নি। ক্রীটের অক্ষরমালায় যে ৪৮টি অক্ষর আছে তা হারাক্সা- 
সভ্যতার অনুরূপ বলে কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন । হঠাৎ এক সময়ে 
মিনন রাজবংশের পতন ঘটে এবং যারা এসে এর ধ্বংসকার্ধ সমাধা করেছিল, 
তারা এই সভ্যতার কোন বিবরণ রেখে যায়নি । যিনোয়ান সভ্যতায় মহা- 
মূল্যবান প্রস্তর খণ্ডের উপর খচিত অতি ুস্্স কারুকার্য হলে! এক বৈশিষ্ট্পূর্ণ 
অবদ্দান। গ্রাকগণ নিশ্চয়ই এই বিষ্ঠা মিনোয়ানদের কাছ থেকেই পেয়েছিল । 
এই মিনোয়ান সভ্যতার সঙ্গে হুমেরায় ও মিসরীয় সত্যতার যোগাযোগ ঘটেছিল । 
ক্রীট সভ্যতার পতনের ছুই-তিন শতাব্দী পরেই গ্রীক সভ্যতার উদয় হয় । 

প্রাচীন গ্রীন-এর সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ছিল গভীর | লিথুস্বানিয়া বাদে 


কাট দ্বীপ 


১৫২ আর্ধ-সভ্যতার সন্ধানে 


ইয়োরোপীয় ভাষাগুলোর মধ্যে গ্রীক ভাষাই সব চেয়ে প্রাচীন, সংস্কৃত ভাষার 
সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তা এবং অধিকতর সাদৃস্ঠসম্পন্ন । সংস্কৃতির সমজাতীয় শব্দের 
সংখ্য! গ্রীক ভাষাতেই সর্বাপেক্ষা অধিক। 

ইয়োরোপের প্রাচীনতম ভাষা গ্রীক। হোমার, হেরোভোটাস্‌, সক্রেটিস ও 
প্রেটোর ভাবা গ্রীক) কিন্তু ভারতীয় ভাষার তুলনায় ত| অনেক অধাচীন, অনেক 
পশ্চাদবর্তা এবং তার ব্যবধান ছুই হাজার বৎসরের কম নয্ব। 
সুতরাং কোনে পাদৃশ্ঠ দেখা গেলে ভারতের প্রভাবেই তা 
সুষ্ট হয়েছিল বসা চলে। স্থলপথ ও জলপথ, এই ছুই পথেই ভারতীয় প্রভাব 
গ্রীনে গিয়ে পৌছেছিল। গ্রীক ভাষার যখন স্থাট্ট হয়নি তার পূর্বেই রচিত 
হয়েছিল রামায়ণ-মহাভারতের মতো! সুমধুর মহাকাব্য । 

প্রাচীন গ্রীকগণ মনে করতেন, কি জাতিতত্ব বিচারে, কি জাতির মূল 
অনুসন্ধানে, কিংব! ভাষ। স্থ্টিতে, অথবা! জাতীয় বৈশিষ্ট্য শ্ষুরণে, তারা সব এক । 
কিন্তু ইতিহাস সেই সাক্ষ্য দেয় না। নানা অঞ্চল থেকে, কেউ জানে না কোন্‌ 
কোন্‌ জায়গা থেকে, ভাগ্যান্বেধী নানা জাতের মানুষ এশিয়৷ কিংবা আফ্রিকা 
থেকে ( নৃতত্ববিদগণের মতে ) স্বপ্রাচীন কালে একের পর এক প্রায় মিছিলের 
আকারে গ্রীক উপদ্বীপে উপনীত হয়েছিল ! ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, এই 
জাতিগুলো৷ এশিয়া মাইনর থেকে, ঈজিয়ান সাগরের বিভিন্ন দ্বীপ থেকে অথবা 
পার্থবর্তী অঞ্চলগুলো৷ থেকেই আগত। তার! ছিল সমৃদ্রবিহারী এবং উপনিবেশ 
স্থাপনকারী । এইসব মিশ্র জাতিই গ্রীক জাতির পূর্বপুরুষ । উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 
এক্যবোধ গ্রীক জাতি গঠনের সহায় হয়েছিল। এক হাজার গ্রীস্ট পূর্বান্ধ এই 
জাতির উধাকাল বলা চলে । 

এই মিশ্র জাতিসমূহ নানা ভাষাভাষী হলেও কালক্রমে এদের মধ্যে তিনটি 
কথ্াভাষ! প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যথা : আটিক, ইয়োনিক ও সেরিক | হোমার 
ছিলেন এই গ্রীক জাতির মহান আর্দি কবি। তীর প্রসিদ্ধ “ইলিয়াড' ও 
“ওডিসি” মহাকাব্য ছুটি ইয়োনিক উপভাষায় আনুমানিক শ্রীঃ পৃঃ নবম-অষ্টম 
শতাব্বীতে রচিত হয়েছিল । এর বিষয়বস্তু ছিল বারশত থেকে এগারশত 
শ্রী; পৃঃ কালের এক এশীয় রাজশক্তি, অর্থাৎ ট্রয়-ফ্রিজিয়ানদের সঙ্গে আকাইয়ান 
যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিগ্রহ। এই মহাকাব্য ছুটিতেই গ্রীক ভাষার প্রাচীনতম 
রূপ রক্ষিত আছে। পরবর্তা গ্ভসাহিত্য প্রধানত: আটিক উপভাষায় রচিত 
হয়েছিল। প্রত্বতাত্বক খননের ফলে খ্রীঃ পৃঃ বষ্ঠ শতান্বীর অনেক লেখ. 
আবিস্কৃত হয়েছে। এখেন্দের গৌরবের ঘুগে আঁটিক উপভাষায় অমূল্য নাটক 


গ্রীন 
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ও গগ্ভ গ্রন্থগুলে৷ রচিত হয়েছিল। গ্রীক সাহিত্যের মত এই্বর্যশালী প্রচীন 
সাহিত্য ইয়োরোপে আর কোথাও ছিল না। প্রাচীন গ্রীক বা! হেলেনীয় জাতি 
গড়ে ওঠে শ্রী: পুঃ দ্বাদশ থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে। সমুদ্র-বাণিজা ছিল 
একের প্রধান অবলম্বন । এই জাত্তির নগরগুলো৷ গড়ে উঠোছল মিলেটান 
নগরকে কেন্দ্র করে এশিয়া মাইনর-এর সমুদ্র উপকূলে, গ্রীক উপহ্থীপে, উত্তর 
আফ্রিকার সমুদ্র তীরবর্তী দিরীনকে (0576৩) কেন্দ্র করে, গলের (প্রাচীন 
ফ্রা্স) তীরে প্রসিলিয়া ( বর্তমান মাসিলিস) এবং সিসিলির কুলবর্তী 
সাইরাকুজ-এ। কৃষ্ণ সাগরের কূলে কূলেও এই সভ্যতা ছড়িয়ে পড়েছিল । গ্রীঃ পুঃ 
সপ্তম ও বষ্ঠ শতাবীতেও গ্রীক বা হেলেনীয় সভ্যতার মর্মকেন্ত্র ছিল এশিয়া 
মাইনর-এর সাগরতীরে । শিল্পকলা, দর্শনচর্চা, ব্যবসা-বাণিজ্য তথ। সভ্যতার 
প্রাণকেন্দ্র ছিল মিলেটাস। এই যুগের গ্রীক বা হেলেনীয়গণ তাদের ধর্ম ও দেব- 
দেবীর ধ্যান-ধারণা গ্রহণ করেছিল মিসর থেকে । দেব হোরাসক্রোড়ে দেবী 
ইসিস ছিলেন ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী অঞ্চলে ছুই শতাব্দী কালব্যাপী প্রধান 
আরাধ্য। দেবী | 

আলেকজাগার-এর পূর্ব পর্বস্ত হেলেনিক (গ্রীক ) সভ্যতা পূর্ববণিত অঞ্চল- 
গুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল! আলেকজাগ্ডার-ই প্রথম এই সভ্যতাকে এশিয়া 
মাইনর থেকে ভারতের সীমাস্ত পর্ন্ত বিস্তৃত করেন। তীর পরবর্তীকালে সেল্যু- 
কাস আট্টিয়ক থেকে বিশাল সাত্তরাজা পরিচালনা করেন। আলেকজাগার মিসর 
জয় করে তার সাগরতীরে ৩৩২ খ্রীস্ট পূর্বান্ধে বিখ্যাত আলেকজান্দরিয়া নগরীর 
পত্তন করেন। ক্রমে ক্রমে এই বন্দর হয়ে ওঠে মিসরের রাজধানী, গ্রীক ও 
মিসরীয় সভ্যতার মিলনক্ষেত্র এবং বিশ্ববিশ্রুত শিক্ষাকেন্্র। আলেকজাগ্ডার-এর 
সময় থেকে বনু ভারতীয়দের এই বন্দরে যাতায়াত এবং বসবাস শুরু হয়। 

শ্ীস্টজন্মের দুই-তিন শতাবা পূর্বেই গ্রীক উপভাষাগুলোর সংমিশ্রণে এক আদর্শ 
কথ্য ও লেখ্য ভাষার হ্ষ্টি হয়। এই ভাষাই গ্রীসের সর্বজনীন কথ্যভাষ! হয়ে 
ওঠে । এই ভাষাকেই কৌনে (০106) বলে।১ এ ভাষা থেকেই আধুনিক 
গ্রাক ভাষার সা হয়েছে। প্রাচীন গ্রীকভাষা, সাহিত্য ও দর্শন, বর্তমান 
ইয়োরোপীয় ভাষাসমূহের মূলে রয়েছে । গ্রীকভাষা হৃষ্টির পূর্বে এশিয়া মাইনরে ও 
ঈজিয়ান ঘ্বীপপুঞ্ধে হিত্তি, মিতান্নি, ফ্রিজীয় ও আর্মেনীয় প্রভৃতি ভারত-ইবানীয় 
ভাষাগো্গীর যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান ছিল। 


১. কৌনের আভিধানিক অর্থ : প্রাচীন গ্রীক ও রোমান যুগে পূর্ব ভূমধ্য সাগরায় 
দেশগৃলোর মধ্যে সাধারণ্যে গ্রচাজিত কথ্য ও লেখ্য গ্রীক ভাষা ।- লেখক 


১৫৪ আধ-সভ্যতার সন্ধানে 


গ্রীলে শুধু ভাষা নয়, ভারতীয় দেবদেবীগণও এসেছিলেন তাদের উপকথা 
9 রূপকথা সঙ্গে নিয়ে । অধিকাংশ গ্রীক দেবদেবার নামের সঙ্গে ভারতীয় দেব- 
দেবীর নামের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । যেমন, ডউষ! আর্ধদের অতি প্রাচীন উপান্ড 
দেবী । খথেদে এই উবা-_অঙ্গুনী, বৃষয়, দহনা, ভষা, সরমা, সরদ্যু নামে 
পরিচিত । গ্রীসেও এইপব দেবদেবীর নাম যথাক্রমে--অঙ্গিনারিস, ব্রিষেইস, 
দকনে, ইয়স, হেলেন, এপিরিস। ডবা সম্পর্কে খথেরদ্দের ১. ১১৫. ২ খকে আছে : 
মানুষ যেমন নারীর পশ্চাৎ গমন করে, শ্থধ সেরূপ দীপ্তিমান উধার পশ্চাতে 
মসাসছেন। গ্রীকগণের মধ্যেও প্রচলিত একটি আখ্যান আছে-_আপেলো (সুর্য) 
দফনে দেবীর পশ্চান্ধাবমান হুচ্ছেন। দফনেকে ধর মাত্র দকনে বিনাশ প্রা্ড 
হলেন, অর্থাৎ সুরযোদয়ে উবার অবসান ঘটল । গ্রীকদের স্ুবুদ্ধির দেবী এথেনা, 
উধার অপর খণ্েদায় নাম অহনারই রূপান্তর মাত্র । এথেনীয়গণ উধষার সন্ভান। 
গ্রীক অরফিউন হলো খখ্েদায় খভু বা অভূরি রূপান্তরিত নাম। গ্রীক গল্পে 
আছে যে, অরফ্ডিন নামে এক গায়কের স্ত্রীর মৃত্যু হলে তিনি তার গানের দ্বারা 
মৃত্যুদেবতাকে সন্ধষ্ঠ করে স্ত্রীকে ফিরে পান একটি শে । কিন্তু পথে পঁৎস্ুক্য 
বশতঃ স্ত্রার দিকে শর্ত ভঙ্গ করে তাকানো মানত স্ত্রী পুনরায় অদৃশ্য হয়ে যায়। 
ম্যাকসমমূলর-এর মতে এ গল্পের অর্থ হলো-_্থয ডষার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর- 
লেই, অর্থাৎ উদয় হলেই, উষ্। অন্তহিত হয়ে যায়। ইন্দ্রের আহহনন সম্পকেও 
গ্রীক ভাষায় অনুরূপ গল্প আছে। হারকিউলিস অরথ,সকে হনন করে রিত্রহান 
হয়েছিলেন । এখানে অরথ,স হলো-বৃত্রঃ একেস_-অছি। মনীষী ম্যাকস- 
মযলর প্রণীত 075 17077 4 9677727 77/07/5107 নামক গ্রন্থে এই ধরনের 
আখ্যানের উল্লেখ আছে। এছাড়া খখ্েদের গ্যৌঃ হলো-__গ্রীকদের জিউস (2585) 
এবং প্রমস্থ হলো- প্রমেথিউস । 

পরবতীকালেও গ্রাসের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের যোগাযোগ নানাভ।বে অন্ষু্ন 
ছিল। গ্রীক-এতিহন অনুলারে, থেলস্‌ (খ্রীঃ পৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দী ), এমপেডোক্জিস 
(2701০0০০195, গ্রাস্টপুব পঞ্চম শতার্ধা ) এনাকপাগোরাস (শ্রীঃ পূঃ পঞ্চম 
শতাব্দা ) ডেমোক্রাটিন প্রভৃতি প্রপিদ্ধ গ্রীক দার্শনিকগণ শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য 
প্রাচ্য দেশে গিয়েছিলেন ৷ ভারতীয় ঘর্শনের কাছে প্রাচীন গ্রীকদর্শন বনুলাংশে 
খণী। দার্শানক পিথাগোরাম (শ্রী; পুই ৫৮*-৫৫০ ) জল্সান্তরবাদে বিশ্বাসী 
এবং নিরামিষভোজী ছিলেন। তিনি ভারতীয় ব্রাহ্মণদের কাছে শিক্ষাগ্রহণ 
করেছিলেন বলেও প্রবাদ আছে। ধর্ম, দর্শন, গণিত প্রভৃতি সম্পর্কে পিথা- 
গোরাস যেসব মতবাদ প্রচার করে গেছেন, সে সবই উক্ত শতাববীতে ভান্ধতে 


ভারতীয় আধগণ ও বহিবিশ্ব ১৫৫. 


প্রচলিত ছিল। জন্মান্তরবাদ, পঞ্চ মহাভূত তত্ব, জ্যামিতিতে পিথাগোরীয় 
উপপাচ্ গ্রসৃতি ভারতীয় ভাবধারার কাছেই খশী | ম্যাকসম্যলর মনে করেন, 
সক্রেটিস-এর (খ্রীঃ পৃঃ ৩৯৯) সময়েও ভারতীয় পণ্ডিতগণের যাতায়াত ছিল । 
শিষ্তু আবিস্টটল-এর একজন ছাত্রশিষ্ত লিখে গেছেন সক্রেটিস-এর সঙ্গে ভারতীয় 
দার্শনিকদের সাক্ষাৎকার ও আলোচনার কথা। প্রেটো ভারতীয় সংস্কৃতির দ্বার! 
বছুলাংশে প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্লেটোর “রিপাব্লিক' গ্রন্থটি ভারতীয় আদর্শ ও 
চিন্তাধারার পুনরুক্তি মাত্র (0:৬1০16) | সংখ্যাতত্ব, অঙ্ক, বীজগণিত, দশমিক, 
জ্যোতিষ প্রভৃতি ভারতেরই আবার | জ্যামিতিতেও গ্রীস ভারতের কাছে খণী। 
তারতের শুলভ হুত্র ( শ্রোত সথত্রের অংশাৰশেষ ) অধিকতর পুরাতন । যুর্বেদ ও 
ব্রাক্ষণসমূহে জ্যামিতিক নিদর্শন রয়েছে । 

শুধু ভারতীয় আযগণের সঙ্গে নয়, ইরানীয় আধগণের সঙ্গেও গ্রাসের যোগা- 
যোগ ছিল। পারস্য সাম্রাজ্য ছিল গ্রীসের প্রতিবেশী । পারস্য সম্রাট গ্রীন 
আক্রমণ করে[ছলেন। গ্রীক ভাষাও ভারতীয় এবং পারশীক ভাষার কছে খণা। 

ভারত-ইয়োরোপীয় গ্রীক ভাবা বাইরের থেকে আমদানি করা ভাষা। 
গ্রাসের গ্রীকভাষী জনগণ হুলে। আকাইয়ান, যারা আনুমানিক বারশত শ্্রীস্ট 
পূবাৰে গ্রীসে আগমন করে $ কিন্তু কোথা থেকে তারা এসেছিল তা বলা শক্ত । 
সংক্ষেপে বলা যায়, গ্রালের মানস-জগতে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি যথেষ্ট 
প্রভাব বিস্তার করেছল। 

বঙতমান আকগা।নস্তান প্ররুত প্রস্তাবে বৈদিক যুগ থেকেই বৃহত্তর ভারতের 
অংশ ছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এদেশের বাহিলক, কান্বোজ, দরদ ও গান্ধার রাজ্যের 
রাজগণ যোগদান করেছিলেন । বাহিলক হলো বর্তমানের বদক্ষাণ । এটি আফগানি- 
স্তানের ডত্তর-পূর্ব অংশে অবস্থিত ; শতপথ ব্রাক্ষণে এর উল্লেখ আছে। বাহিনকের 
দক্ষিণে ছিল দরদ্দ ও কান্োজ রাপ্য, য। বর্তমানে পামীর নামে 
পরিচিত । খথেদে খষি উপমন্্যর উল্লেখ আছে (১.১০২,৯)। 
কাম্বোজ ওপমন্তব তীর পুত্র) বংশ ব্রাক্মণে (সামবেদ) এই খষির 
উল্লেখ আছে-_বিশিষ্ট বেদ-অধ্যাপক রূপে । গান্ধার রাজ্য ছিল আফগানিস্তান 
ও ভারতের সীমান্ত জুড়ে অবস্থিত | খ্রীঃ পৃঃ তৃতীয় শতাব্দীতে সাসানীয়গণ 
(পারস্তের রাজবংশ ) ব্যাকন্রিয়্াকে (বর্তমান বলথ বা বদক্ষাণ, হিন্দুকুশের 
উত্তরে ) কাধতঃ ভারতীয় অঞ্চল ও অকৃসাস নদীকে (আমুদবরিয়! ) বৌদ্ধ ও 
ব্রাঙ্মদদের নদী বলেই জানতেন । গ্রীক লেখকগণও ব্যাকষ্রিঘাকে ভারতীকর 
প্রদ্দশে বলেই মনে করতেন। সেখানে লহল্র সহন্র বৌদ্ধ শ্রমণ বাস করতেন ॥ 


আফগানিস্তান 


১৫৬ আধয-সভ্যতার সন্ধানে 


হিউয়েন সাঙ-এর ভ্রমণবিবরণীতেও এই তথ্যই পাওজ! যাপন । সম্রাট চন্দ্রগুঞ্$ পশ্চিম 
এশিয়ার গ্রীক রাজ! সেলুযকাসকে যুদ্ধে পরাজিত করার পর ভারতীয় উত্তরপশ্চিম 
অঞ্চলের সঙ্গে আর্পকোশিয়! ( কান্দাহার ), কাবুল, আসিয়া! (হিরাত) ও 
জেড়োসিয়া ( বেলুচিন্তান ) রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। অশোকের সময়কে হিন্দুকুশ 
পর্বত পর্যস্ত তার সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। হিন্দুকুশ পর্বতের সানুদেশে কপিসা 
নগরীতে অশোকের ৰাণী সম্বলিত স্তস্ত এর সাক্ষ্য দিচ্ছে। কপিনাতে প্রারুত 
ভাষা চালু ছিল। ২০৬ শ্্রীস্ট পূর্বাৰে হিন্দুকুশের দক্ষিণে ভারতীয় সৃভগসেনা 
রাজত্ব করতেন। এ সময়েই গ্রীকগণ পুনরায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করে এবং 
কাবুল ও আরকোশিয়৷ জয়ের পর পাঞ্জাবেরও কিছু অংশ অধিকার করেছিল । 
তৎকালীন গ্রীক রাজা ও তৎপুত্র ডেমেট্রিয়াস নিজেদের ভারতীয় রাজ] বলে প্রচার 
করতেন। ভেমেটিয়াস ও পরবর্তী গ্রীক রাজগণের মু্ত্রার এক পৃষ্ঠে গ্রীক ও অপর 
পৃষ্ঠে ভারতীয় নিদর্শন অঙ্কিত থাকত । হিন্দুকুশ পর্বস্ত ছিল ভারতীর সংস্কৃতির 
প্রসার ৷ ব্যাকট্রিয়ার গ্রীক রাজ! ছিতীয় ক্যাডফিসেস ( মহারাজা গোজান ) ও 
তপু বান্থদেব-এর মুদ্রায় একদিকে রাজমৃতি ও অপরদিকে শিবমৃতি শোভা 
পেত। বৌদ্ধধর্ম সমগ্র আফগানিস্তানে অনুপ্রবেশ করেছিল। নগরহার-এ 
( জেলালাবাদ ) প্রচুর বৌদ্ধ সুপ ও বিহার প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে । 
পাচ মাইল দুরে, হাডভাতে বুদ্ধদ্দেবের মন্তিফের হাড় সমাধিস্থ হয়েছিল । 
কোছিন্তানে এক বৌদ্ধ নগরীর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। হিউয়লেন সাউ-এর 
সময় পর্ধস্ত বলখ.-এ ( বাহিলক ) একশত বৌদ্ধ বিহার ও ৩০০*-এর উপর বৌদ্ধ 
ভিক্ষু ছিলেন। কুনডুজ-এর ( আফগানিস্তানের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত ) অধিকাংশই 
ছিল বৌদ্ধ। বলখ-এর রাজধানী খিতীয় এ1জগৃহু বলে হিউয়েন সাও বর্ণন! 
করেছিলেন। গাজ, বামিয়ান, কপিসা প্রভৃতি বৌদ্ধ নগরী রূপে পরিচিত ছিল । 
হিন্দুগণও সেখানে পাশাপাশি বসবাস করতেন । 

চীন ও ভারত থেকে গ্রীস-বোম পর্ধস্ত প্রসারিত সুদীর্ঘ স্থলবাণিজ্য পথের 
পার্থ মধ্য এশিয়ার অক্সাস ( আমুদরিয়া ) ও তারিণ নদী এলাকায়, খ্রীস্টজন্মের 
পূর্বে এবং সমসামগ্নিক. কালে কয়েকটি সমৃদ্ধশালী নগর- 
কেন্দ্রিক রাজা গড়ে উঠেছিল। সাংস্কৃতিক দিক থেকে 
এই রাজাগুলো ছিল আতস্তর্জাতিক | কোন কোন নগরের অধিবাসীরা ইবাণী 
ভাষায় কথা বল্গত, কিন্ত তার বর্ণষালা ও লিপি ছিল সংস্কত। গ্রীক শাসকগণই 
ছিল এইসব রাজ্যের শাসনকর্তা । মধ্য এশিক্সার শিল্প-সাহিত্য ও ভাস্কধে 
ছিঙ্গ ভারতীয়, গ্রীক ও ইরানী এঁতিহ্ের় সংমিশ্রণ । প্রথম শতাব্দীতেই চীন 


মধ্য এশিয়া 


ভারতীয় আর্ধগণ ও বহিবিশ্ব ১৫৭ 


সীমান্তের সিধিয়গণ এইসব অঞ্চল অধিকার করেন কিন্তু সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে 
ভারতীয় প্রাধান্তই অঙ্ষু্ন ছিল। ভারতীয়গণ এসব অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন 
করেছিলেন । বৌদ্ধধর্ম সেখানে ক্রুত প্রসার লাভ করে। স্থলবাণিজা পথের 
পু্বপ্রান্তের শেষ নগরী ছিল চীনের তুনহুয়াং ( ব্মান দিনকিয়াং ব৷ চীনাতুকঁ- 
স্তানের লপনর হদের পূর্বপ্রান্তে )। ওখানকার অধিবাসীরা ছিল-_চীনা, কুচিয়ান, 
খোটানি ও ভারতীয় । ওখানেও বৌদ্ধধর্ম ছিল। আর ছিল অজন্স বৌদ্ধগুহ! । 

চীনের পিনকিম্নাং প্রদেশ (পূর্ব নাম চীনা-তুক্ীস্তান) প্ররুত প্রস্তাবে 
ছিল ভারতীয় উপনিবেশ । প্রাচীনতম কাল থেকেই তারতের সঙ্গে এর 
ষোগাযোগ ছিল। এই প্রন্দেশের মাটি খুঁড়ে, এমন কি ৩* ফুট মাটির নীচেও 
প্রত্বতাত্বিকগণ বহু নগরীর সন্ধান পেয়েছেন, যার অধিকাংশই ছিল ভারতীয় 
উপনিবেশ । কাশগড়, ইয়ারখন্দ, খোটান, কুচি, ইয়েনকি ( অগ্রিদেশ ), 
কারাসহুর প্রভৃতি অঞ্চনে মাটি খু'ড়ে প্রচুর মৃতি, বৌদ্সূুপ, বিহার, হিন্দু 
মন্দির প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে, যা ভারতীয় স্থাপত্যকলারই 
নিদর্শন । এমন কি বহু বৌদ্ধ পুধিপত্রসহ পাওয়া গেছে সংস্কৃত ও পালি 
ভাষার পুিপত্র এবং ব্রাঙ্ধী ও খারোঠী পিপিতে, কাঠের ফলকে, চামড়ায় ও 
রেশম কাপড়ের ওপর লেখা নান! নিদর্শন । এই সব অঞ্চলে যদিও বৌদ্ধধর্ম 
ছিল প্রবল তবু সনাতন ধর্মাবপন্থীরাও ছিলেন। নিয়াত, কুবের, ব্রিমুখ 
(ব্রচ্গা-বিষুমহেশ্বর ) যুক্ত-সীলমোহর এই অঞ্চলে পাওয়া গেছে। এনডেরেতে 
পাওয়া গেছে গণেশের চিন্র। খোটানে ভারতীগন নৃপতিগণ বহুকাল ধরে রাজত্ব 
করেছিলেন, এর দীর্ঘ তালিক1 তিব্বতীয় সাহিত্যে আছে । খোটানের গোমতী 
বিহারটি মধ্য এশিয়ার মধ্যে ছিল সর্ববৃহৎ। কুচি এবং তুরফান ছিল বহপূর্বেই 
বৌদ্ধধর্ম প্রচারের এক বিশেষ কেন্দ্র। পারস্তের সিস্তানে কো-খজ! পাহাড়ে 
[বিরাট বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে । বর্তমান রাশিয়ার অঙ্গরাজ্য 
উরখুর, কিরঘিজ, উদ্বেক ও তাজিক-_এই চারটি রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম বিশেষভাবে 
অনুপ্রবেশ করেছিল । সুচে ( বর্তমান তকমাক ) কানসখেন্দ, সুতৃষ্ঞা, ( উরটেপে ) 
সমরখন্দ, থোকন্দ, বোখারা, কেশ ( বর্তমান স্ট্যালিনগ্রাড ) প্রভৃতি স্থানে 
বৌদ্ধবিহার ছিল। দক্ষিণে উজবেকিস্তানের কারাটেগে পাহাড়ে মাটি খুঁড়ে 
একটি বৌদ্ধবিহার (প্রীন্টীয় প্রথম শতাব্দীর ) পাওয়া! গেছে। সংস্কৃত ভাষায়, 
ব্রাহ্মী ও খরোগ্ঠী লিপিতে একটি লেখ. আবিষ্কৃত হয়েছে । 

এছাড়া ইয্মোরোপের বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে জার্মানী, ইটালী প্রতৃতি 
দেশের প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যে ভারতীয় আর্ধ-সত্যত! ও সংস্কাতির বনু নিদর্শন 
একটু অনুসন্ধান করলেই আমাদের দৃ্িগোচর হয় । 


পরিশিঃ 
খথেদের রচনাকাল 


বিদ্‌ ধাতুর অর্থ জান! ।' খাকে জানলে সব জানার শেষ হয়,.ভিনিই হলেন 
আর্ধ খধিগণ দ্বার উদ্দীপ্ত বেদম্ত্রের প্রতিপাছ্য বিষয়। 

খথেদের রচণাকাল নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই কথা ওঠে 
খখেদের রচম্নিতা কে বা কারা | বেদ যাদের ধর্মগ্রন্থ. "সই সনাতন ধর্মবিশ্বাসী- 
গণের নিকট বেদ (চার সংহিতা ) হলে! অপৌরুষেয় ও নিত্য । অর্থাৎ, এই 
সংহিতা চতুষ্টয়ের কোন রচয়িতা নেই। স্যটির সঙ্গে সঙ্গেই বেদেরও স্থটি, যতদিন 
সট্টি আছে ততদিন বেদও আছে। বৈদিক খধিগণ এই ম্ত্রমূহের টা মান্ধ। 
ঝষ, ধাতুর অর্থ__দর্শন। যিনি মন্ত্র দেখেছিলেন তিনিই খষি। খধিগণ ছিলেন 
ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তি, মহাপুরুষ, মহাকবি ; ধ্যানাবস্থিত তদ্গত চিত্তে তারা সতা 
দর্শন করেছিলেন। যে দেবতার কল্যাণে এই সত্য দর্শন কর! সম্ভব হয়েছিল, 
তিনিই প্রকৃত পক্ষে রচয়িতা, আর যিনি দেখলেন এবং প্রথম উচ্চারণ করলেন 
তিনিই খধি। কিন্তু দেবতা মাত্রেই এক এবং অদ্বিতীয়, পর্রন্মের অংশভুত 
বা বিভূতিম্বরূপ। ন্তরাং বেদ প্রণেতৃত্ব ঈশ্বরে অপিত হযেছিল। বেদ হলো 
ঈশ্বরের বাক্য, এই বিশ্বাসই হিন্দুসাধকদের মধ্যে বদ্ধমূল । হিন্দু-ধর্মগন্থসমূহ, 
হিন্দুদর্শন, এই বিশ্বাসকেই প্রচার করে এসেছে । কৰি কালিদাস লিখেছিলেন 
“মন্ত্র কতাং, ভবভৃতি প্রতিবাদে লিখলেন-_নন্ত্র দুশাং | অর্থাৎ, খধিরা মনত 
রচনা করে নি, ভ্রষ্টা মাত্র। খঞ্থেদে কতকগুলো! খক বা মন্ত্র নিয়ে একটি স্ক্ত 
রচিত। প্রতিটি সুক্তের শিরোদেশে সেই হুক্তের দেবতা, খধষি ও ছন্দ__ 
এই তিনের নাম ঘোষণা! করা আছে। অনেক শক্ত পাঠ করলে উপরে প্রদত্ত 
ঝধিই রচয়িতা বলে অন্মিত হয়। পরমেশ্বর স্বয়ং খধিগণের হাদয়ে অনুভূতি 
জাগ্রত করেছেন, কঠে ছন্দোময় বাণী দিয়েছেন সত্যকে প্রকাশ করবার জন্য, তাই 
হয়তো খধিগণকে দ্রষ্টা বল! হয়| 

খথেদ হলো বহু মনতষ্টা ঝধিগণের যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত ধক সমূহের সংগৃহীত 
এক সংগ্রহগ্রন্থ মাত্র। ক'থত আছে, কুক্তত্রষ্টা পরাশর খধির পুত্র রুষ্ণ দ্বেপায়ন 
ব্যামদেব শেষবারের মত এই খকলমূহ সংগ্রহ করেছিলেন । মন্ত্রূহ থক, যন্ধুঃ, 
সাম-এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল, সম্ভবতঃ ব্যাসদেবের আবির্ভাবের 
পূর্বেই, কারণ খখেদের একটি থকে (১৯৯৯) খক সামানি যছুং- এই 
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তিন বেদেরুই উদ্েখ আছে । বস্ততপক্ষে, যজ্জছে ব্যবহারের জন্যই রচিত হয় এই 
সকল মন্ত্র। যজ্ঞে যেমন “হোতা” খকমন্ত্র উচ্চারণ করেন, তেমনি 'উদ্গাতা+ সাম- 
মন্্রগান করেন ( ২.৪৩.৯ )১, অধবর্যু যজুঃমন্ত্রে অগ্রিতে আন্তি দেন (খ ২.১), 
আর ব্রহ্ধা যজ্ঞকাধ তত্বাবধান করেন। খখেদে অন্যান চার খাত্কের উল্লেখ 
স্থানে স্থানে আছে, কোথাও বা সাতজন খত্বকেরও উল্লেখ আকে ( খ ২,১.২)। 
স্থতরাং এতেও প্রমাণিত হয় যে, খকসমূহের রচনা-সমাপ্তির পূবেই যজুঃ ও সাম 
ছিল। যজ্ধকে কেন্দ্র করেই তিন প্রকার মন্ত্রের উত্তব হয়। অথববেদের উল্লেখ 
ব্রাহ্মণ-আরণ্যক উপনিষদসমূহে আছে । কথিত আছে, ব্যাসদেব সর্বপ্রথম মন্ত্রসমূহ 
সংগ্রহ করে যেসকল মন্ত্র যজ্ঞকার্ষে ব্যবহৃত হয়, সেগুলোকে প্রয়োজন মত তিন- 
ভাগে বিভক্ত করেন, অবশিষ্ট মগ্ত্রগুলোকে অথর্ববেদে সংকলন করেন । তৎ্পূর্বে 
অথর্ববেদে সংগৃহীত মন্ত্রমূহ অপর তিন বেদেই স্থান পেয়েছিল । অর্থ্ববেদের 
মন্ত্রগুলো যজ্ঞকার্ষে ব্যবহৃত হয় না বলে তার গুরুত্ব হাস পায়নি । এই বেদের 
মধ্যেও অতি উচ্চ ভাবসম্বলিত মন্ত্রমূহ আছে। 

সেই প্রাচীন যুগে এরূপ ধারণা ছিল যে, খঞেদ-স্ত্রের উচ্চারণে একটি স্বর বা 
বর্ণের দুষ্ট প্রয়োগেই যজমানের ভাষণ অনিষ্ট হতে পাবে। সেই কারণে খথেদেল 
মন্ত্রমূহ যাতে অবিরুত থাকে, নিধুতভাবে সুরক্ষিত হয়, পাঠের মধ্য কোন 
বিকৃতি ন৷ ঘটে কিম্বা যাতে কে।ন পরবর্তী রচনা প্রক্ষিপ্ত না হয় অথবা কোন 
অক্ষর বা শব মাও বাদ না পড়ে, সেজন্য খধিগণ অসাধারণ প্রাতভার পরিচয় 
প্রদান করে নানা পন্থার আবিষ্কার করেছিলেন। খধি শৌনক তার চরণব্যুহ 
গ্রন্থে প্রতিটি সংহিতার সক্ত সংখ্য', মন্ত্ব সংখ্যা ও অক্ষর সংখ্যা পর্বস্ত লিপিবদ্ধ 
করে গেছেন। কিন্তু এতদ সত্বেও বিশুদ্তা রক্ষা কর! সম্ভব না-ও হতে পারে মনে 
করে, তারা বৈদিক মন্ত্রের বিবিধ উপায়ে পাঠের নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন। 
এক একটি মন্ত্র একাদশ প্রকারে পাঠের উপায় তারা আবিফার করেছিলেন-__ 
তিনটি প্রকৃতি ও আটটি বিকৃতি পাঠ । প্ররুতি পাঠ হলে : পদ পাঠ, সংহিতা 
পাঠ, ক্রম পাঠ এবং আটটি বিকৃতি পাঠ হলো : জটা, মালা, শিখা রেখা, ধবজো, 
দণ্ডো, রথো» ঘন” | ব্রাক্ষণ রচন! সমাপ্তির পূর্বেই খঞ্েদ-সংহিতা দু়ভাবে অপরি- 
বতিত আকার ধারণ করেছিল। শতপথ ব্রাহ্মণ দুঢ়তার সঙ্গে লিখে গেছেন যে, 
যজুর্বেদের যজুঃগুলোরও বিধানবাক্য পরিবর্তন সম্ভবপর হতে পারে কিন্ত 
খণ্বেদ-সংহিতার একটি বণে'রও পরিবর্তন সম্ভবপর নয়। প্ররুত প্রস্তাবে, আচাধ 
যাস্ক-এর সময় থেকে এ যাবৎকাল থথেদের একটি ত্বর বা মান্বারও পরিবওন 
সাধিত হয়নি। যাস্কের পূর্ববর্তী অবস্থা জানবার উপায় নেই। সম্ভবতঃ শঙপথ 
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ব্রাহ্মণের উক্তিই সত্য । সেই ধুগে লিখিত ভাষা না থাকলে এত প্রকার পাঠের 
ব্যবস্থা মুখে মুখে রক্ষা করা অসম্ভব ছিপ । 

খখেদে উল্লিখিত খধিগণের অথব। রাজগণের কাল-নির্ণয় করতে পারলেই 
খণ্েদ রচনার কাল-নি্ণয় সম্ভবপর হয়। কিন্তু উপরোক্ত খধিগণের বা তৎকালীন 
রাজগণের বংশ-পরিচয়, কিংবা তাদের সময়কাল অথৰা তাদের বসতিস্থলের 
কোন বিবরণ কেবলমাত্র বেদ পাঠে জানা যায় না। কোন কোন স্থলে পিভ্ভৃ- 
নাম অথবা গোত্রনাম দেওয়া আছে মাঞ্র। বিশেষ বিশেষ স্থলে কে কার সঙ 
সাময়িক তারও সামান্ত উল্লেখ আছে। নুক্তত্রষ্টা বা রচয়িতাগণের মধ্যে অনেক 
রাজার নাম লক্ষণীয় । এই রাজগণ রাজষি ছিলেন । রাজার পুত্র খধি, আবার 
খবির পুত্র রাজ।, ছুই-ই ছিল। চারিবর্ণে ভেদ তখনো! গড়ে ওঠেনি । হুক্তরচস্িতা 
খধিগণ সংখ্যায় প্রচুর ছিলেন। একমাত্র দশম মগণ্ডলেই সুক্তরচদ্িতা অথবা 
রষ্টাখধির সংখ্যা হলো ১৩৩ জন। এতঘ্যতীত হ্ুক্তগুলোর মধ্যে অনেক খধির 
নাম উল্লেখ করা আছে। অনেক রাজার নামও আছে ? তারা নিজেরাই ছিলেন 
হয় সুক্তয়চয়িতা, যজ্র যজমান অথবা দাতা । আর রয়েছে তৎকালে প্রচলিত 
ছোট ছোট কিন্বদ্স্তী, আখ্যায়ন, রূপকথা, ইতিকথার ইঙ্গিত, বিশেষ করে 
নাসত্য স্ততিতে। এ সবের পরিচয় বা ইতিহাম জানতে হলে ব্রাহ্ধণ, আরণ্যক, 
উপনিষদ প্রভৃতি বৈদিক শাস্তাদি, পুরাণসমূহ, রামায়ণ, মহাভারত একযোগে 
পাঠ ও গবেষণা করা ছাড়া গত্যস্তর নেই । বেদ সম্পর্কে সম্যক ধারণা করতে 
হলে পুরাণ অবশ্থপাঠ্য । এই বিষয়টি উপলব্ধি করেই ব্যাসঘেব খুব সম্ভবতঃ বে 
সমূহ সংহিতাকারে প্রকাশ করার পরই তৎকালীন প্রচলিত পুরাণকথ! সমূহ একত্র 
করে পুরাণ-সংহিতা৷ সংকলন করেছিল্নে। এই পুরাণ-সংহিতাকে অবলম্বন করেই 
তার শিশ্তু-প্রশিষ্য পরম্পরা পরবর্তীকালে বিভিন্ন পুরাণ রচনা করতে থাকেন। 

দুঃখের বিষয়, ইয়োরোপীয় পঞ্ডিতগণ এবং তীদ্দের অন্ুরণকারী অধিকাংশ 
ভারতীয় এঁতিহাপিকগণ, পুরাণগুলোকে কোন গুরুত্বই দেননি । তারা পুত্রাণ- 
কথাগুলে। বিশ্বামযোগ্য বলেই মনে “করেননি । অথচ আমরা দেখতে পাই, 
বৈদিক সাহিত্য ও ভারতীয় প্রাজজন পুরাণকে অতি উচ্চাসন দিয়েছিলেন । 
বৈদ্বিককালে পুরাণ, গ্রন্থ ছিল। অথর্ববেদে দেখতে পাই__খক, নাম, ছন্দ যু 
মন্ত্গুলো পুরাণ আখ্যানের সঙ্গে সেই ব্রহ্মা “থেকে লাভ হয়েছে” (খ ১১. ৪. 
৩-৫)। ছান্দোগ্য উপনিষদ ইতিহাস পুক্রাপকে পঞ্চম বেদ বলে জাখ্যা দিয়েছেন 
€ +০১.৪ )। উক্ত উপনিষদের মতে--ইতিহাস-পুরাণ হলো! ফুল আর অথর্ববেদের 
মন্ত্রগুলো৷ মৌমাছি। বড় বড় হজ্জে খবিগণ বিশ্রামকালে হৃতমুখে পুরাপকথা 
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সশুনতেন। স্ৃতগণ পুরাণ-প্রবক্তা ছিলেন। অমিত তেজ দেবতা, খবি, রাজ 
ও অন্যান্ত মহাত্মাগণের বংশবৃত্ান্ত জেনে তা ধারণ করে রাখাই ছিল স্ুত-এর 
স্বধর্ম॥। অতি উচ্চস্তরের ব্রাক্ষণগণের মধ্য থেকেই হুতগণের স্যটি হতো । 
প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে বহুস্থলে স্তকে সত্যব্রত পরায়ণ, অতি বিশ্বস্ত এবং বুদ্ধিমান 
বিশেষণে অভিহিত করা হয়েছে। খ্রীঃ পৃঃ চতুর্থ শতাব্দীতে কৌটিল্য তার অর্থ- 
শাস্ত্রে ইতিহাস-পুরাণকে বেদ আখ্য! দিয়েছিলেন এবং রাজগণকে প্রতিদিন 
অপরাহে ইতিহাস-পুরাণ শ্রবণের জন্য পৌরাণিক সত এবং মাগধগণকে উপযুক্ত 
মাসিক বেতন দিয়ে নিযুক্ত রাখতে উপদেশ দিয়েছিলেন । নৃতগণের কর্তব্য ছিল 
__-যেরূপ দেখবেন ও শুনবেন, অবিকল সেরূপই বর্ণনা করবেন। পুব্রাণকার যেরূপ 
শুনেছেন, সেরূপই বিনাবিচাবে লিপিবন্ধ করেছেন। 
“স এবমুক্তে মুনিভিঃ স্থতো বুদ্ধিমত! বরঃ 
আচচক্ষে ঘথাবৃতং যথাদৃষ্টং যথা! শ্রচ্তম্‌ ॥ ( বায়ু) 

অর্থাণ্, “মুনিগণ কর্তৃক এই প্রকার কথিত হুলে পর, বুদ্ধিমানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সত, 
যথাদুষ্ট ও শ্রুত, যথাযথ বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে লাগলেন |” 

এই কারণেই সকল পুরাণে সব বিষয়ে এঁক্য নেই। মহাভারতে পুরুরাজ- 
বংশের ছুটি বংশাবলী প্রদত্ত আছে, পার্থক্য আছে । এই সব বর্ণনা থেকে সত্য 
উদ্ধার করাই পুত্রাণ ব্যাখ্যাকারের কাজ $ পুরাণকার স্বয়ং এ বিষয়ে নিরপেক্ষ । 

রাজগণের সভায় একজন করে মাগধ থারতেন ; বধাদের কাজ ছিল নিজ 
নিজ গরভু-রাজগণের বংশ ও কীতিকলাপের বিবরণ রক্ষা করা। হুতগণ এদের 
কাছ থেকে সমসাময়িক ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করতেন । স্ুতগণ সকল রাঙজারই বৃত্তাস্ত 
জানতেন। পরম্পরাগত হৃতকাহিনী খধিগণ কর্তৃক গ্রন্থাকারে নিবন্ধ হয়ে পুরাণ 
নাম ধারণ করত। বাল্মীকি রামায়ণে অযোধ্যায় সত ও মাগধ-_ছুয়েরই উপ- 
স্থিতির উল্লেখ আছে । 

পুরাণসমূহ পাঁচটি লক্ষণযুক্ত-_“সগগশ্চ, প্রতিসর্গন্চ, বংশে মম্বস্তরাণিচ বংশা- 
মুচরিতং চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্‌” ( বায়ু ৪/১* )। অর্থাৎ বিশ্বের হ্যটি, প্রলয়, 
বিশিষ্ট রাজা-খষি, দেবতা ও ঘৈত্য প্রভৃতির বংশবিবরণ, বিভিন্ন বংশীয় বিশেষ 
বিশেষ ব্যক্তির কীতিকলাপ ও মন্বস্তর বর্ণনা ( মন্ুকাল-_কালনির্দেশের বিশেষ 
সংকেত-_-সকল প্রকার কাল পরিমাপ )- পুরাণ সমুহের এই পঞ্চ লক্ষণ । 

অনেকে পুরাণের ভাষা বিচার করে এর প্রাচীনত্ব স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। 
পুরাণকে মানুষের সহজবোধ্য ও জনপ্রিয় করার আশায়, পুরাঁণ-করাগণ ষুগে যুগে 
প্রচলিত সংস্কৃত ভাষানুসরণে পুরাণের ভাষা সংস্কার করতেন । তা সন্বেও পুরাণের 
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প্রাচীন সংগ্রহকারের ভাষা যে একেবারে নেই, তা নয়। যধাতি-গাথা এবং 
উশনা কৰিব ঞ্ব সম্পকিত গাথাও পুরাণে আছে । প্রাচীনত্থের নিদর্শন হ্বরূপ 
পুরাণে আর্ধ প্রয়োগের অপ্রতুলতা নেই ; «পুরাতনস্য কল্ন্ত পুরাণানি বিদুবুধাঃ” 
( মত্স্য )। পণ্ডিতগণ পুরাণসমূহকে পুরাকালীন ইতিবৃত্ত বলেই অবগত্ত আছেন। 
পুরাণগুলোতে স্ানে স্থানে অতিরঞ্জন আছে। এগুলো পুরাণকারের ইচ্ছা- 
কৃত। প্রতোকটি অতিরঞ্তিত বিবরণের অন্তরালে কোন নির্দিষ্ট ঘটনার নির্দেশ 
আছে। এই অতিরঞ্ন এতই পরিশ্ফুট যে, তছার! প্রতারিত হবার সভভাবনা 
নেই। রাম কত বৎসর বয়সে বিবাহ করলেন, বনগমন করলেন, বন থেকে 
প্রত্যাগমন করলেন, সিংহাসনে আরোহণ করলেন, এসব বর্ণনায় অবিশ্বান্ত কিছু 
নেই ঃ কিন্ত তিনি একাদশ সহন্ত্র বৎসর রাজত্ব করে ন্বর্গাধিরোহণ করলেন, 
কার্তবীধাজুন ৮০১০০ বৎসর জীবিত ছিলেন ; অলর্ক ৬১ হাজার বৎসর ঝাজত্‌ 
করেছিলেন, এ সকল ক্ষেত্রে 'সহম্ত্র' হলে! উপলক্ষণের প্রয়োগ, সম্মানিত ব্যক্তির 
আফুষ্কাল বা রাজত্বকাল অতিরঞ্রিত করে বল] হয়েছে। “হত বাদ দিলেই 
প্রকৃত বৎসর পাওয়া যায়। পুরাণকার স্থলে স্থলে অলৌকিকত্ব আরোপের 
চেষ্টাও করেছেন। সাধারণ ধর্মবুদ্ধি ও যুক্তির দ্বার! তা প্রতিষ্ঠিত নয়। ধর্মের 
মুগ অলৌকিক । খধি পৌরাণিক বিবরণকে ধর্মগ্রাহথ রূপ দিলেন। ফলে, পুরাণে 
অতিরঞ্জিত ও অতিগ্রাকত প্রস্তাব এলো এবং পুরাণ ধর্মশান্্র রূপে পরিগণিত 
হলো। পুরাণকার জানতেন, জনসাধারণ যর্দি পুরাণে আগ্রহাস্থিত হুয়, তাহুলেই 
পুরাণ কালের হাত থেকে রক্ষ। পাবে। পুরাণে আছে বপকের বাছ্‌গ্য । কারণ 
জনসাধারণের শিক্ষা ও যনোরগনের জন্ত পুরাণ রচিত হয়েছেল। 
পুরাঁশ বে সম্মি্তম্‌। পুরাণের লক্ষে বেদের কোন বিরোধ নেই। পুরাণ 
বেষকে সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য করেছে। পুরাণকার বলেন, যে পুরাণ 
জানে না তার কাছে বেদ প্রহৃত হবার আশঙ্কা আছে (বায়ু ৬২** )। সেকালে 
কীতিসাদৃস্ঠ, নামসাদৃণ্ঠ কল্িত হতো। আবার শ্রুশিপ্রমাদ হেতু একই রাজার 
নাম বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন প্রকার আছে। পুরাণসমূহে প্রাচীন-অর্বাচীন সকল 
দময়েরই ছাপ আছে। পরম্পরাপ্রাপ্ত ইতিবৃত্তে একূপই থাকবে । প্রাচীনের 
সঙ্গে নবীনের যোগ হলে প্রাচীন অংশের প্রাচীনত্ব বা বিশ্তদ্ত৷ লয় পাবে কেন? 

এ কথা সত্য, আপাতদৃষ্টিতে খধি ও রাজগণের বংশানুচরিত রচনায় পুরাণ- 
সমূহে অনেক ক্ষেত্রে কোন এঁক্য নেই । সেকালে একই রাজার বিভিন্ন নাম ছিল। 
এক ই বংশে একই নাষে একাধিক রাজার নাম পাওয়া! যায় । একই নামে বিভিন্ন 
বংশে ভিন্ন ভিন্ন রাজ! দেখা! যায়। খধিরা কোথাও বংশ বা পিতৃনামে, কোথাও 
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গ্রোত্রনামে পরিচিত । এই সব কারণে অসামধুস্ত আছে । কিন্তু বেদ-সংহিতা 
এবং ব্রাহ্মণ-উপনিষদসমূহ, বিভিন্ন পুরাণ ও মহাভারত প্রভৃতি একত্র বিচার 
করলে সামগুশ্য আনগ্নন করা সম্ভব । কলিকাত! হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি 
এফ, ই. পাজিটার সাহেব, ভারতীয় এঁতিহাসিক এ. ডি, পুসলকার এবং রমেশ- 
চন্ত্র মজুমদার প্রমুখ পণ্ডিতগণ বৈবস্বত মন্ধ থেকে আর্ত করে ভারতীয় এঁতিহা- 
বাহী প্রাচীন ইতিবৃত্তকে বু গবেষণার মাধ্যমে তৈরি করেছেন । রাজগণের 
মোটামুটি বংশ-তালিকাও তাতে পাওয়া ঘায় । 

বৈবস্থত মন্থর পর থেকে দুটি প্রসিদ্ধ রাজবংশ ভারতে প্রতিষ্ঠা লাত করে। 
একটি হৃর্ধবংশ-_মনুপুত্র ইক্ষবাকু থেকে ; অপরটি চক্দ্রবংশ--মনুকন্তা ইলার 
(স্বামী সোম ) পুজ পুরুরবা থেকে । খর্েদে রাজ! ইক্ষ্বাকু এবং রাজ পুরুরবা 
ছুয়েরই উল্লেখ আছে ; আছে তাদেরই সম্তানসন্ভতি বনু বাজগণের নাম । চন্ত- 
বংশের বহু শাখা-প্রশাখার নামও থখেদদে আছে। মহাভারতখ্যাত ধৃতরাষ্ট্রী ও 
পাও রাজাছয়ের পিতামহ শান্তন্ু রাজার যজ্জের উল্েখও খথেদে পাই। ভ্রপদ 
রাজার প্রপিতামহের নামও খণ্থেদে আছে। বৈবম্বত মনু থেকে শাস্তন্থ হচ্ছেন 
-একানব্বই পুরুষ। শান্তন্থর পূর্বপুরুষ রাজা স্থুরথ, জঙ্ক, কুরু প্রভৃতির নামও 
খথেদে আছে। ব্যাসদেবের পিতা পরাশর খষি হলেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালের খাষি, 
অনিত দেবল হলেন খখেদের হুক্ত রচদ্কিতা ; নানা কারণেই খখেদের মন্ত্রমূহ 
রুচনার কাজ অব্যাহত ছিল-_রাজা শাস্তন্ূর কাল পরধস্ত ; আর একথা নিঃসন্দেহে 
বলা যায় ঘে, সুজ রচনার হৃত্রপাত হয়েছিল বৈবন্বত মনু থেকে। রাজ 
শাস্ত্র পৌত্রপ্রপৌত্রের সময় ঘটে বিখ্যাত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। খখেদ কোন্‌ 
সময়ে রচিত হয়েছিল তা! জানতে হলে বৈবন্বত মন্ুর রাজত্বকাল ও কুকুক্ষেত্রের 
যুদ্ধকাল নির্ধারণ করা একাস্ত প্রয়োজন । প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ 
'ত্বাছে পুরাণসমূহে | তেরটি পুরাণে হূর্ধবংশের রাজগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমসামগ্লিক ইতিবৃত্ত মহাভারতে উল্লিখিত আছে এবং তৎকালীন 
সাহিত্যেও এর কিছু কিছু উল্লেখ পাওয়া যায় । 

বৈবস্বত মন্থু থেকে কুরুক্ষেত্র বা ভারতযুদ্ধ পর্বস্ত রাজগণের তালিকা স্থির 
হলেও কে কোন্‌ সময়ে কত বৎসর রাজত্ব করেছেন, তার কালনির্দেশ করতে না 
পারলে সত্যকাহিনীরও এতিবৃত্তিক মূল্য থাকে না। কালনির্দেশ করতে গিয়ে 
ইয়োরোপীয় এতিহাসিকগণ এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী ভারতীয় এঁতি- 
হাসিকগণ, পুরাণনমূহে প্রদত্ত কালগণনা সম্পূর্ণ অগ্রাহ করে নিজেদের চিন্তাভাবনা 
মত বাজগণের গড় পধায়কাল কল্পনা করে নিয়েছেন। পাজিটার সাহেব পুরাণ- 
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সমূহের মতানৈক্যের সুযোগ নিয়ে প্রতি রাজার রাজত্বের গড় পর্যায়কাল সম্পূর্ণ 
খামখেয়ালি বশে ১৮ বৎসর অন্মান করে কাল নির্ণয় করেছেন। তীর মতে 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল ৯৩০ শ্রীস্ট পূর্বান্দে এবং বৈবন্বত মন্থর রাজ্যারোহণ 
(৯৫ জন রাজ।১ ১৮) ২৬৫০ খ্রীস্ট পূর্বাব্ধে | পুরাণকারগণের অনুনরণে পাজিটার 
সাহেব মহাপন্মনন্দের রাজ্যারোহণ বৎসরকে “কালবিন্ু স্থির করে, স্মরণাতীত 
কালের রাজগণের ( ভারতের ) কাল গণনা কয়েছেন। তার মতে, মহাপন্পনন্দ 
সিংহাসনে আরোহণ করেছেন ৩৮২ খ্রীন্ট পূর্বাবধে। এঁতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ 
নন্দের রাজত্ব আনুমানিক ৪১৩ খ্রীস্টপূর্বে শুরু হয়েছিল বলে তার রচিত ভারতের 
ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রসিদ্ধ এঁতিহানিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় 
তার “বৈদিক ভারত” পুস্তকে নন্দের রাজত্বকাল সম্পর্কে পাঁজিটারের মতকেই 
অনুসরণ করেছেন। কেবলমাত্র কুরুক্ষেত্র যুন্ধের কালনির্ণয়ে, বিষণ পুরাণ প্রদত্ত 
নক্ষত্রযুগ মানদণ্ডে নির্ণীত মহাপন্সনন্দের সিংহাসনে অধিরোহণ থেকে ভারতযুদ্ধ 
পর্যস্ত সমকাল ১৯১৫ বৎসর মেনে নিয়েছেন । আর ভারতযুদ্ধ কালটাকে 
মেনে নিয়েছেন ১৪০০ খ্রীস্টপূর্বের সামান্ত অগ্রপশ্চাতে। তিনি বৈবস্বত মন্কাল 
স্থির করেছেন, পাজিটারের গড় রাজত্বকাল ১৮ বৎসর ধরে (১৪০০+7-৯৫ ১৫ 
১৮) ৩১১* খ্রীঃ পৃঃ | এতদ্বারা তিনি পুরাণ ও পা্জিটার উভয়কেই সম্মান 
দেখিয়েছেন, কিন্তু বৃদ্ধা দেখিয়েছেন যুক্তিকে ; তিনি অবশ্ত ভারতুদ্ধের 
কাল সম্পর্কে সন্দেহমুক্ত নন। এই যুদ্ধ তার মতে, ১০০০ এরীস্টপূর্বান্দে হতে 
পারে। ১৪০০-এর পূর্বে হতে পারে কিনা সে সম্পর্কে অবশ্ত কিছু লেখেননি। 
এই প্রসঙ্গে পুরাণসমূহে বণিত আর একটি বিশেষ কালবিন্দুরও তিনি উল্লেখ 
করেছেন, অর্থাৎ যে সমম্ন থেকে কলাব্দের হুত্রপাত হয়েছিল সেই কালবিন্দু। 
পঞ্জিকা সমূহেও প্রতি বখসর এই কল্যব্বের গণনা চলে আসছে। বর্তমান 
বৎসরের পঞ্জিকায়, “কলে গঁতাব্বাঃ, দেওয়া! আছে €*৮৪। এই অস্ক থেকে 
বর্তমান ১৯৮৩ শ্রীস্টাব্ধ বাদ দিলে পাওয়া যায় ৩১০১ শ্রীঃ পৃঃ । এটিই তার মতে 
জ্যোতিষিক গণনার পক্ষে সুবিধাজনক, কলিষুগের কালমুখ, বৈবন্বত মনুর 
রাজ্যকালারস্ত এবং প্রলয় বৎসর, যার বর্ণন! ভারতীয় প্রাচীন নাহিত্যে ( শতপথ 
ব্রাহ্মণ, মহাভারত প্রভৃতিতে ), ব্যাবিলোনীয় ও য়িহদীদ্দের প্রাচীন গাথায় 
আমরা পাই । মেসোপটেমিক্সার বন্যা নাকি এ সালেই হয়েছিল। এ মম্পর্কে 
আলোচনা ইতিপূর্বেই এগ্রস্থে করা হয়েছে । ৩১৭১ বৎসরটি ঘে প্রাচীন ভারতের 
ইতিহাসে অতি গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রাচীন ভারতের রাজগণের 
কাল-নির্ণয়ে অগ্রমর হওয়ার পূর্বে, ভারতীয় পুরাণকারগণ যেভাবে যুগ-কল্পনা 
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করেছেন সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রয়োজন। পুরাণের ভিত্তি ও বর্ণনার ধারা 
সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানসম্মত । 
দিব্য দৃটিসম্পন্ন প্রাচীন ভারতের খধিগণ তৃতীয় নয়নে দেখেছিলেন, অনাদি 
অনস্তকাল ধরে স্ষ্ি-স্থিতি-প্রলয়ের আবর্তন চলছে। গণনার মানদণ্ড তারা 
সেই দৃ্টিতেই স্থির করেছিলেন। পুরাণসমূহে তাই মোটামুটি তিন প্রকারের 
পূরাণকৃত যুগমানের কল্পনা দেখতে পাই । এক, দৈবমান--স্মপ্ি-স্থিতি- 
কালনিণ'র প্রলয় প্রভৃতি দৈবগণনার ব্যাপারে এবং জ্যোতিষিক 
প্রয়োজনে ? পঞ্জিকাসমূহে এই মান অনুযায়ী গণনা আছে। এই দৈবগণনায় 
বর্তমানে শ্বেতবরাহ কল্প চলছে । কল্পকাল ৪৩২ কোটি বৎসর । বর্তমানে কলিষুগ 
( ৪,৩২,০০০ বৎসর ) চলছে, যার ৫০৮৪ বৎসর গত হয়েছে বলে পূর্বেই উল্লেখ 
কর] হয়েছে । ইতিবৃত্ত রচনায় এই দৈবমানের সত্যি কোন প্রয়োজন নেই । 
রাজাগণের রাজ্যকাল স্থিরীকরণের ব্যাপারে পৈত্র যুগমানই প্রশস্ত । পুরাণ- 
সমূহে মৃত পূর্বপুরুষগণকে খখথেদের অন্থকরণে পিতৃপুরুষ বলা হয়েছে । পিতৃগণের 
কালনি্ণয়ে যে মানদণ্ড ব্যবহার কর] হয় তাই পৈত্র যুগমান। পৈত্র মানদণ্ড ও 
লঘুমানব মানদণ্ড ছুই-ই নৈসগিক, জ্যোতিষিক কল্পনা । লঘু 
[দে ". মানবমান- চতুর্মাস বিকল্লিতা $ অর্থাৎ, চার প্রকার মাস 
লঘু মানব দ্বারা বিভক্ত এবং সকল প্রকার কালবিভাগ এই মান ছ্বারাই 
নিরূপিত হয়। চার প্রকার মাস হলো-_সাবন, ঘৌর, চান্্র 
ও নক্ষতর। সাবন মাসে ৩* সূর্যোদয় ঃ সৌর মাসে হুর্ধ এক রাশি গমন করেন ) 
চান্দ্র যাস হলো! শুক প্রতিপদ থেকে অমাবস্যা পর্ধস্ত কাল এবং নক্ষত্র মাস চন্দ 
২৭ নক্ষত্র ভোগ কাল। এই চারপ্রকার মাসমানে পাঁচ বৎসরই লঘুতম। 
দেখা গেছে-_€ সৌর বৎসরে ৬* সৌর মাস, ৬১ সাবন মাস, ৬২ চাল্জ্র মাস ও 
৬৭ নক্ষত্র মান পূর্ণ হয়। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে এমন কোন কালবিন্দু নেই 
যেখানে এঁ চারপ্রকার মাসই পূর্ণ সংখ্যা প্রাপ্ত হতে পারে । মাসই এ যুগের একক 
বা. মান--তা পরিক্কৃট। 
আবার ৩৫৫ দিনে এক চান্দ্র বৎসর এবং ৩৬৬ দিনে এক সৌর বৎসর পূর্ণ 
হয়। স্থতরাং ৩৫৫ সৌর বৎসরে ৩৬৬ চান্দ্র বৎসর পূর্ণ হয়। চন্দ্র ও সুর্যই 
প্রধান জ্যোতি । এক নির্দিষ্ট দিনেই চান্দ্র ও সৌর বৎসর এবং উপরোক্ত লঘু 
মানবমান (€ বৎসরের ) আরস্ভ ধরলে দেখা ধাবে, ৩৫৫ বৎসবের চান্ত্র ও সৌর 
বৎসরে ৭১টি (৩৫৫--৫ ) লঘুমানব যুগ । ৩৫৫ বৎসরের এই যুগও নৈসগিক 
যুগকাল। এই ষুগ্নকালকে মন্ছকাল বলে কয্পনা করা হযেছে । এক মন্তে ৭১ 
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লঘু মানবযূগ । এক হাজার লঘু মানবধুগে এক লৌকিক কল্প। অর্থাৎ, ৫*** 
বৎসর ( কল্পনায় যা খাড়া করা হয়েছে তাই কল্প) মন্থকালকে (৩৫৫ বৎসয় ) 
এক কল্পকালে খাপ খাওয়ানো প্রয়োজন । দেখা গেল ১৪ মনু ও ৩০ বত্সরে এক 
কল্প হয়। প্রত্যেকটি মুর পয়ে ২ বৎসর করে সন্ধিকাল ধরলে এবং প্রথম মন্থর 
আরভ্তে ২ বৎসরের এক সন্বিকাঁল ধরলে মোট পনের সন্ধি ধর! হয় । সুর্বসিদ্ধান্তে 
বল! হয়েছে, ১৪ মস্থ ও পনের সন্ধিতে এক লৌকিক মহুকয়। এই মন্থুকত্ম নৈস- 
গিক যুগ নয়। পঞ্চবর্ধ ভিত্তিক যুগের মান-মাস পূর্বেই বলা হয়েছে । সন্ুকার্মীকে 
মাস-মানে আনলে ৬০১০০ ( ৫০*০১১২) মাস, তাকে ৩০ দিয়ে ভাগ করলে 
২৯৯ মাস। প্রত্যেক ভাগকে (৬***০-:-৩০--২০৯০ মাস) পৈজ্ ধুগ বলা 
হয়। এক মন্থুকল্লে ৩০ পৈত্র ঘুগ বা পিতৃ মানদণ্ড । মন্ধ হলো বিশেষ কাল 
বিভাগের নাম। এই কল্প মানদণ্ডেই গণন! শুরু হয়েছে প্রাচীন ভারতের প্রথম 
কিন্বদস্তীর রাজ। স্থা্সভূব মন্গ থেকে । স্থায়ভুব মন্থর বংশের ইতিবৃত্ত পুর্রাণ- 
সমূহে আছে। মন্বিভাগ কাল্পনিক, তাই মহুগণকে ক্রদ্ধার মানসপুজ্জ বলা হয়েছে। 
অধিকাংশ মন্ুকালের নাম, কোন সমসাময়িক ব্যক্তিবিশেষের নাম থেকে এসেছে, 
যথা! ঃ (১) স্বাক্সভূব (২) ত্বরোচিত (৩) শুত্তমি (৪) তামস (৫) রৈবত (৬) চাক্ষুম 
(৭) বৈবস্বতমন্থ (০) সাবণি। 
বিশেষ বিশেষ উদ্দেস্টেই মন্ুকল্প কালের ( ৫ হাজার বৎসরের ) অন্তবিভাগও 
কল্পিত হয়েছে। রূত বা সত, ত্রেতা, ঘাপর, কলি--এই চারটি অন্তবিভাগ ধর্ম- 
যুগ* বলে কিত। শুরু হজুর্বেদদে এই ধর্মযুগের উল্লেখ আছে। কিন্তু এই চারটি 
১ বিভাগ অসমান। কৃত বা সত্য 9 হলে ভ্রেতা ৩, দ্বাপন্ন ২ 
এবং কলি ১। অর্থাৎ, ৪২ ৩$২:১ এইহারে চাক ধর্মের 
যুগমান ৰা মন্থকল্প কাল। এই চারটি যুগবিভাগ ধর্মাবস্থা! জঞাপক। এগুলোর 
এক-একটি বিভাগকেই ধর্মযুগ বলে। রুত-এর পর্ন ত্রেতা, তৎপর দ্বাপর, সর্বশেষে 
কলি। এই বিভাগগুলোর জাবর্তন চলতে থাকে । খগেদে তিন রনকুর উল্লেখ 
আছে। € বৎসরের লঘু মানবধুগকেও একূপ চারটি ধর্মযুগে ভাগ করা চলে, 
ত্রমান্বয়ে--২৪, ১৮, ১২ ও ছন্্মাস হয় । এত জল্পকাল অন্তর ধর্ষাবস্থা পরিবতিত 
হয় না। তাই পাচ হাজার বৎসরেক্স কল্পকালকেই ধর্মযুগে ভাগ কর! হয়েছে। 
এরূপ ভাগ দৈবমানেও আছে, ষাক্স উল্লেখ ইতিপূর্বে করা হয়েছে । এক ম্কল্পে 
৬০০০৯ মা) ধর্মবুগে তা ভাগ করলে দীড়ায় ২ সত্য-_-২৪০** মাস বা ২০ 
ৰৎমর বা ১২ পৈত্ঞ যুগ (২০** মাদে)। জেতা যুগ--১৮*** মাস, বা নম পৈত্ 
যুগ বৰা ১৫** বসন; তৎপর হাপন্ন যুগ---১২৯** মাস ঘা ১০০৭ বৎসর বা ৬ 


খশ্েদের রচনাকাল ১৬৭ 


পৈত্র যুগ ; শেষ কলিযুগ--৬০০* মাস বা! ৫০০ বৎসর বা ৩ পৈজ্ঞ যুগ । পৈ্র হুগ 
মানে সত্য--১২ পর্যস্ত, তৎপর ভ্রেতাঁ-২১ পর্যন্ত, ছ্বাপর ২৭ পর্যন্ত এবং কলি 
২৮ থেকে ৩* পর্ধস্ত। মন্কল্পমানে লদ্ষি-কল্পন! প্রয়োজন হয়েছিল € ১৪ যন 
১৫ সন্ধি )। ধর্মযুগেও সন্ধ্যা-কল্পন! আবশ্ক হয়। ধর্মযুগ ক্রমশঃ আসে, হঠাৎ 
পন্গিবগন নক । এই সন্ধ্যাকল্পন! খুবই চিত্তাকর্ষক £ সতাষুগ সন্ধ্যা, তৎপর সত্য ঘুগ, 
তৎপর সত্য সন্ধ্যাংশ ; ভ্রেত। সন্ধা, তৎপর জেতাযুগ, তৎপর জ্রেতা লন্ধযাংশ; 
এভাবেই আসে দ্বাপর এবং কলি । এই ভাগ হয় নিরলিখিত ভাবে : কুত বা সত্য 
২৪০ মাস-_২"৪ ক (১ কন ১*,০** বাস )-২ ক+-3০ ক+3০ ক অর্থাৎ, 
২৯৯০ যান কৃত সন্ধ্যা+-২০,*** মাস কৃত+২*০০ যাস কৃত সন্ধ্যাংশ ) এভাবে 
ক্রেতা, ঘ্বাপর এবং কলিকেও ভাগ করতে হুয় ; তাতে দাড়ায়, ভ্রেতা--৪০** 
মাস্‌ সন্ধা1+1-১০,০** মাস আতা ও ৪৯০০ মান জেত! লন্ধ্যাংশ। ছাপর--১**০ 
মাস ছাপর সন্ধ্যা ১*,*০* মাস ছ্ধাপর ও ১*** মাস দ্বাপর সন্ধ্যাংশ । তেমনি 
কলি--৬*০ মাস '৬ক- ১৫০ক-+"&ক+১৪০ক-*৫০* মাস ( ক-০১০,৯৯* 
মাস ধরে ) কলি সন্ধ্যা+৫*০* মাস কলি+€** মাস কলি সন্ধ্যাংশ। 
এক পুরুষ থেকে পরব্তাঁ পুরুষ পর্যস্ত যে কাল গত হয় তাকেই পর্যায়কাল 
বলে। এক পুরুষের জন্মকাল থেকে পরবর্তী পুরুষের জন্মকালের ব্যবধানই 
পর্যায় । জন্মের পরিবর্তে উভগ্নেরই বাজ্যারোছণ বৎসরও ধন চলে। জন্মকাল 
থেকে জন্মকালের ব্যবধানই পর্যায় নিক্পপণে প্রশস্ত । পর্যার়কালি লব্ধ গখনা সুপ 
নির্দেশ মাত্র । কতিপয় রাজগণের রাজত্বকাল বা জগ্মকাল 
জানা থাকলে তাদের গড় পর্ারকাল নিরূপণ করা হায়, 
যথাঃ মোগল পর্যায়কাল বাবর থেকে বাহাদুর শা-_সাত পুরুষ । বাবরের জন্ম 
১৪৪৮ শ্রী; অঃ) বাহাছুর শা ১৬৪৩ খ্রীঃ অঃ, উভয়ের মধ্যে অন্তর ৬ পর্ধায়কাল, 
মেট ১৬, বৎসর । অতএব এক পর্যায়কাল প্রায় ২৬ বৎনর ( ১৬০--৬) এই 
বংশে পিতাপুজ অন্ন আছে। হুমায়ূন থেকে খুরঙজেব € পুরুষ। প্রেথমের 
রাজ্যারস্ত থেকে পঞ্চমের রাজ্যশেষ ( ১৫৩০ শ্ীঃ--১৭০৭ শ্রী: ) ১৭৭ বত্লয় ? গড় 
রাজ্যকাল- ১৭৭--৫-৩৫"৪ বৎসর | গড় রাজাকাল ও গড় পর্যায়কাল এক নয়। 
প্রথম রাজা, দ্বিতীয় রাজা, তৃতীয় রাজ! এই সংখ্যা গণনাই ( ১ ২, ৩১৪) 
হলো! পর্যায় সংখ্যা । পুরাণে, প্রাচীন ভারতেন্ রাজগণের গণনায় মহুকল্! মান" 
দণ্ডে, প্রথম রাজা হ্থায়ভূব মন্গ থেকেই রাজগণের পর্যায় সংখ্যা 
গণনার হুত্রপাত হয়েছিল। সপ্তম মগ বৈবন্ত মন্থর পর্ধার 
সংখ্যা ৮*। শ্রিককত্রত বংশের ৪৯ পর্যান্থের রাজ! প্রচেতাগণের পর ৮৩ পর্যায় 


পর্যায়কাল 


পর্যায় সংখ্যা 


১৬৮ আর্ষ-সভ)তার সন্ধানে 


পর্যস্ত কোন রাজার নাম নেই। পরবর্তী রাজ! হলেন ৮৪ পর্যায় সংখ্যায় দক্ষ 
রাজা । প্রচেতাগণের পর ৯০৭ বৎসর কাল অরাজকতা ছিল। 

পুরাণে শ্থায়সুব মন থেকে ৭ম মন্থ বৈবস্বত মন্গকাল পর্যস্ত প্রধানতঃ মুকল্প 
কাল দ্বারাই কাল নির্দিষ্ট হয়েছে। বৈবন্ত মনু থেকে যুধিষ্টির পর্বস্ত ধর্মযুগ ও 
পৈত্র মানদণ্ড দ্বারা! কাল নির্দিষ্ট হয়েছে । যুধিষ্ঠির থেকে অগ্ধ রাজগণ পর্যস্ত বর্ধমান 
ও সগ্ুযিমান প্রযুক্ত হয়েছে। তৎপরে শুধুমাত্র বর্ধমানদণ্ড চলেছে । 

সপ্তধিমগ্ুলকে কেন্দ্র কল্পে এবং বিভিন্ন নক্ষত্র ধরে কাল গণনাকে সপ্তধিমান 
বলে। সৌরন্দ্যোতিফ পরিমগ্ডলটি জোষ্ঠা, মূলা, আশ্বিনী, তরণী, আর্ডা, চিত্রা 
প্রভৃতি ২৭টি নক্ষত্রমগুলে বিভক্ত । হৃর্ধের এই ২৭টি নক্ষত্রপথ পরিক্রমা! করতে 
বার মাস সময় লাগে, আর এই পথপরিরক্রমায় স্ধবিমগুলের লাগে ২৭০* বৎসর, 
অর্থাৎ এক নক্ষত্র মহাযুগ । এক একটি নক্ষত্রে সপ্তধিমগুলের 
অবস্থিতি প্রায় ১০ বৎসর । সাতটি পবিত্র বিশিষ্ট খাধির 
নামাক্ছিত সাতটি তারার এক গুচ্ছকে সন্তধিমগ্ুল বলে। সপ্তষির প্রথম ছুই 
নক্ষত্রের ( পুলহ ও ক্রতু) মধ্যবিন্রুর দক্ষিণে সমন্ত্রে যে নক্ষত্র পাওয়া যায়, 
সপ্তবিমগ্ডলের অবস্থিতি সেই নক্ষত্রে। এটিও একটি নৈসগিক মান। পৌর - 
পিক মস্থকল্প গণনার আদি বিন্দু ছিল স্থায়ভুব মু। সেই সময়ে সপ্তুযিমগ্ল ছিল 
দ্বিতীয় নক্ষত্র মূলাতে। প্রথম নক্ষত্র জ্োষ্ঠা ) দ্বিতীয় নামটিও লক্ষণীয় ; এটিকে 
সূল, অর্থাৎ আদি বিন্দু ধরে সপ্তষি মহাযুগকল্প আরম্ভ। কলিষুগ আরজে 
অপ্রযিমণ্ডল ছিল মঘা নক্ষত্রে। মহাভারত ও পুরাণসমূহের মতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ 
আরস্ত হয়েছিল সগ্চধিমগুল যখন ছিল মঘানক্ষত্রে। মঘ! হলে! বিংশতি সংখ্যক 
নক্ষত্র । সগতবিমগ্ুল মূলা ( দ্বিতীয় ) থেকে শুরু করে প্রথম পরিক্রমার শেষে 
দ্বিতীয় পরিক্রমার বিংশতি নক্ষত্রে ( মঘ! ) উপনীত হুলে কলিষুগ আরস্ত হয় এবং 
দ্বাপর ও কলির অন্তর কাল প্রাপ্ত হলে, অর্থাৎ কলি সন্ধ্যা ( ৫০০ মাস--৪২ 
বৎসর প্রায়) গতে স্যমস্ত পঞ্চকে ( কুরুক্ষেত্রে ) কুরুক্ষেন্জ যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল 
( ২৬ নক্ষত্র+২* নক্ষজে উপস্থিতি+৪২ বৎসর-২৬০০-+১৯০*-+-৪২- 
৪৫৪২ বৎসর গতে মন্গকল্পের হুচনা থেকে ) . 

“অস্তয়ে চৈব সম্প্রাপ্তে কলি দ্বাপরোভূৎ 
স্যমস্ত পঞ্চকে যুদ্ধং কুরুপাগুব সেনয়োঃ &” 
| ( মহাভারত, আদি ২/১৫) 

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর--এই তিন যুগের মোট বৎসর পূর্বের হিসাব মত (২*০*+ 
১৫৯০+-১০০০) ৪৫০০ বৎসর $ তারও ৪২ বৎসর গতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয় । অর্থাৎ, 


সপ্তার্ধ মানদন্ড 


খথেদের রচনাকাল ১৬৯ 


্বায়ন্তব মনু থেকে ৪৫৪২ বৎসর গতে। ্থায়ভ.ব মন্থ থেকে বৈবন্থত মনু ৬ মনু 
অন্তরে - (৩৫৫ ১৯৬+4-৭ সন্ধি ২১৪৪ ), অর্থাৎ ২১৪৪ বৎসর পরে। স্কৃতরাং 
বৈবন্থত মন্থ থেকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটিত হয় ৪৫৪২-_২১৪৪--২৩৪৮ বৎসর 
গতে। ভারতযুদ্ধের সময়ে পরীক্ষিৎ-এর জন্ম। পুরাণকারগণ দেখিয়েছেন, 
ভারতযুদ্ধ থেকে, অর্থাৎ পরীক্ষিৎ-এর জন্ম থেকে মহাপদ্ননন্দ-র রাজ্যাভিষেক বিষু 
ও ব্রক্ষাণ্ড মতে ১৪১৫ বৎসরের ব্যবধান, আর বামু ও মত্ম্ত পুরাপের মতে ১৪৫৯ 
বৎসরের ব্যবধান । এর কোনটি গ্রাহু? নিয়ে ক্লোক ছুটি দেওয়া হলে! ! 


“যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম ঘাবনন্দী ভিষেচনম্‌ 


এতঘর্ধয সহম্রংতু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরমূ।” (বিণ) 

“যাবৎ পরীক্ষিতো৷ জন্ম যাবন্নন্নাভিষেচনম্‌ 

এতত্বর্ধ সহমংতু জেয়ং পথাশছুত্তরমূ।” (বাস) 
এই ছুটি শ্লোক রচনার সাদৃশ্ঠ বিন্ময়কর, কেবলমাত্র পার্থক্য 'পঞ্চদশোত্বরম্ণ এবং 
পঞ্চাশছুত্তরম-এ ! ভাগবত পুরাণ লিখেছেন, এই পার্থক্য ১১১৫ বৎসর । বি 
ও ভাগবত উভয়েই পরীক্ষিৎকে মঘ! নক্ষত্রে ও নন্দাভিষেককে পূর্বাধাঢ়া নক্ষত্র 
ফেলেছেন। নন্দর মৃত্যুও পূর্বাধাঢ়াতেই । নন্দের রাজত্বকাল ২৮ বৎসর । মধ্ঘা 
থেকে পূর্বাধাঢ়া ১১ নক্ষত্র যুগ, অর্থাৎ ১১০* বৎসর । পরীক্ষিতের জন্ম কলিসন্ধ্যা 
ও কলির সদ্ধিস্থলে, একথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে । বিষণ মতে, কলিসন্ধ্যা 
৪২+-১৯১৫+২৮ বৎসর রাজত্বকাল- ১৮৫) এই মতে নন্দ মৃত্যু অবধি 
পূর্বাধাঢ়া নক্ষত্রেই থাকে । বায়ু মতে ৪২+-১০৫*+২৮-* ১১২০? স্থতরাং এই 
মতে নন্দের রাজ্যকাল পূর্বাধাঢা ছাড়িয়ে যায়। 

বাস ও মতশ্ মতে (বিষুতে কোন উল্লেখ নেই) নন্দ থেকে অঙ্ক রাজত্বের 

অবসান কাল ৮৩৬ বৎসর । উভয় পুরাণই উল্লেখ করেছেন যে, অঙ্কাস্ত কাল-এ 
সপ্তবিংশতি নক্ষত্র ক্ষয্ন হয়ে নতুন করে সগ্তষি যুগ আর্স্ত হবে। এই যুগ, 
নবধুগ-_অশ্বিনী নক্ষত্রে আরম্ভ । মঘা থেকে অশ্বিনীর শেষ ১৯** বসর। বায়ু 
ও মত মতে, এই কাল--৪২+ ১০৫০ 1৮৩৬» ১৯২৮, অর্থাৎ অশ্বিনী নক্ষত্র পার 
হয়ে যায় । বিষুণ মতে--৪২--১০১৫+-৮৩৬ ১৮৯৩, অর্থাৎ অঙ্ক রাজত্বের অবসান 
কালটি নবধুগের প্রথম মাসের মধ্যেই পড়ে । সুতরাং ছুদ্দিক থেকেই বিচার করে 
মনে হয়--বিষুণ মতই প্রামাণিক । অর্থাৎ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় ( পরীক্ষিতের 
জন্মকাল ) থেকে মহাপন্ননন্দের রাজ্যাভিষেক ১০১৫ বৎসরের ব্যবধান। প্রখ্যাত 
রমেশচন্দ্র যজুমদার এই অন্থটিই গ্রহণ করেছেন। 


১৭৩ আর্ধ-সভাতার নন্ধানে 


গরীস্টাঁব ধরে কাল নিন্ধপণ করতে হলে-_হন্ম চন্দ্রগুধ-এর রান্ধ্যকাল কিংবা 
কাশ্গবিন্দু ধরে অগ্রনর হতে হয়, নতুবা অস্ত্রান্ত ৰ্সর ধরে এগোতে হুয়। 
চন্দ্রগুঞ্ত ভারতের প্রথম এঁতিহামিক রান্ধা। গ্রীক সম্াট আলেকজাগারের 
সমসাময়িক । আলেকজ্বাগার ভারত আক্রমণ করেন ৩২৭ আীস্ট পূর্বাহ্দে। 
৩২৬ কিংবা ৩২৫ এনট পূর্বাৰে চন্্রগগ্ত ( তখনো ঘগধের রাজা হননি ) আেক- 
জাগডার-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন । পুরাণের ছিসাৰ মতে ৩২৯ খ্রীস্ট পুর্বাৰে 
চন্ত্রগপ্ধ পাঞ্জাব অঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করেন । পরে নানা রাজ্য অধিকার করে 
৩১৫ শ্রীস্ট পুর্বে মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। বর্তমান এতিহাসিক- 
গণের মতে ৩২২-২৩ শ্রীস্ট পূর্বাবধে শেষ নন্দ রাজাকে নিহত করে চন্দ্রগুগ্ত মগধ 
অধিকার করেছিলেন । পুরাপসমূহ একমত (বিষ্ণু, বায়ু, মৎস্য ) যে, নন্দবংশ 
১০০ বতসর রাজত্ব করেছিলেন। চঙ্জরপুপ্তের তয়ে নন্দবংশীয়গণ মগধ ছেড়ে 
অন্তর রাজ্য স্থাপন করে? এদের উচ্ছেদ কয্পতে চন্তরতুপ্তর মত্ত মতে ১২ বৎসর 
ও বায়ু মতে ১৬ বৎসর লেগেছিল । এই ১২ কিংবা ১৬ বৎসর, নন্মবংশের 
১৯০ বৎসর রাজত্বকালের অন্তভূক্ত। ৩০৩ শ্রীস্ট পূর্বাবে চন্দ্রগু্-র নে 
যুদ্ধে পরাজিত হয়ে গ্রীকর়াজ সেল্যুকাল সন্ধি করেন। অন্মান, এই যুদ্ধে শেহ 
নন্দবংশীয় রাজ! সেলুযকাস-এর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলে মগধ-সিংহাসন পুনঃপ্রাঞ্তির 
আশায় । ৩০৩ শ্্ীস্ট পূর্বা্ধ থেকে ১*০ বখ্সর পূর্বে ৪০৩ শ্রীস্ট পুৰাবে 
মহাপক্মনন্দ মগধ অধিকার করেছিলেন, পরে ৪৯১ খ্রীস্ট পূর্বান্জে তার অভিষেক 
হয়। নন্দের অভিষেক থেকে ( ৪০১ খ্রীঃ পৃঃ) অন্ধাত্ত কাল ৮৪৬ বৎসর হলো 
৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দ । অন্ধ বংশের ৩. জন রাঙ্জ! ; ২৭ পর্যায় ংখ্যায় ঘক্তশ্ী বিখ্যাত 
রাজা ছিলেন। তৎকালের চীন! পরিক্রাজকদের মতে ৪*৩ গ্রীন্টাবে তিনি অস্রের 
রাজ! ছিপ্পেন। তৎপর তিন রাজ! ৩২ বৎনর রাজত্ব করতে পারেন, এটা 
অস্বাভাবিক কিছু লয়। পুরাণ হতে, ষগধে নন্দবংশীয়গ ৮৬ বৎসর ! অনি 
১৪ ব্সর অন্তর) মৌর্ঘগণ ১৩৭ বৎসর, শুঙগগণ ১১২ বদর, কন্বগণ ৪৫ বতমর 
ও অন্ধগণ ৪৫৬ বৎসর রাজত্ব করেন। রাজার সংখ্যা ৬৩ জপ, বাজ্যকাল মোট 
৮৩৬ ব্নর | ৃ 

কুরুক্ষেত্র ঘুদ্ধের পত্র, মহাপল্প নন্দ হন প্রথম ভারত-সম্ত্রাট। তথপূর্বে, 
সহত্বাধিক বৎসর কালের মধ্যে (কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর) আবু কোন ভারতীয় 
রাজ। সাম্রাজ্য স্থাপন করতে পারেনি । নন্দ ছিলেন জাতিতে শুত্র। তৎকান্ীন 
ভারতের ক্ষত্রিয় রাজাদ্বের তিনি যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন । তার ন্গাত্ব 
কালে ভারতে ক্ষত্রিয় রাজত্বের অবসান ছুটে । মচ্ফল্টা গণনান্থসারে ভার সাত 


ধথেফের রচনাকাল ১৭১ 


শুরু সত্যযুগে ; কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ( কপিযুগ ৫৯*--কলিসন্ধ্যা ৪২ ) ৪৪৮ বৎসর পরে 
কলি যুগের 'অবসান হয়েছিল। কিন্তু নন্দের রাজত্বকালে ক্ষাত্রশক্তি ধ্বংস 
হওয়ায় পুরাণকারগণের মতে, মছাপন্স নন্দ হলেন--সাক্ষাৎ কলি। নন্দকে 
বাছু পুরাণ &'কালসম্ত' উপাধি দিয়েছিলেন । “কালসম্বত'-এর অর্থ_-কাল 
কর্তৃক আবরিত অথবা মনোনীত । এখান থেকেই নতুন কাল ৰা সম্বৎ স্ি। 
নন্মাভিষেকের ব্সরকে কালমুখ ৰল! হুয়। এই কালমুখ থেকে ভারতযুদ্ধ ১০১৫ 
বৎসর পূর্বে এবং জন্জা রাজত্বের শেষ ৮৩৬ বৎসর পরে। পুত্রাকারগণ আদি 
পৌরাণিক গণনা পরিত্যাগ করে কলিবৃদ্ধি পরিকল্পনা করলেন। কলিতে 
ক্ষত্রিয়গণ বিনষ্ট হয় | নন্দাতিষেক থেকে নন্দাৰ গণন। শুরু হয়েছিল । পরে তারা 
নন্দাবকে কলাবতে পরিবর্তন করেন। পরবর্তাঁকালে, এই কল্যন্বের কালমুখ আরও 
শক্ত বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠা করার জগ্য তারা এক নক্ষত্র মহাযুগ (২৭০ বৎসর ) 
পশ্চাতে টেনে নিয়ে অষ্টম সাবণি মন্ত্র রাজত্বের শেষ বিন্দুতে পৌছে দিলেন। 
বৈৰন্বত মন্ুকালকে বৃদ্ধি করে লাবণি মন্ুুকাল পর্ধস্ত টেনে দেওয়া হয়েছিল৷ 
ৰৈবন্বত ও সাবণি মনুকাল একত্রে চলেছিল । খখেদে সাবণি মন্থর উল্লেখ আছে । 
এই ব্যবস্থায় মন্থুকল্পকাল গণন। ঘেখানে শেষ হয়েছিল সেখান থেকে কল্যব্ধ শুরু 
হলো । আশ্চর্য এই যে, দেৰ ষুগ্নমানের কলিষুগ আরম্ভ এই একই বৎসরে 
(৩১০১ শ্রীঃ পৃঃ)। এই বৎসন্টি এক বিখ্যাত কালমুখ । এখান থেকে 
দৈবমানের কলিষুগা আরম্ভ ( পঞ্রিক] দ্রষ্টব্য) ও মন্তকল্পষানের অষ্টম মন্ুকাল বা 
বধিত সপ্তম মন্কাল শেষ; নন্দাব্কে কল্যম্দে পরিণত করে তার কালমুখ এ 
বৎসরকেই দেখান হয় । কল্যব ৩১০১ শ্রীঃ পৃঃ থেকে শুরু হয়েছিল, এর সমর্থন 
দ্বিতীয় পুলকেশী (শ্রীস্টীয় ৭ম শতাবী ) কর্তৃক স্থাপিত আইহোল শিলালেখ-এ 
এবং আর্ধভট্টের গ্রন্থে পাওয়া! যায়। কল্যব ও মহুকয্পে কলিযুগ আরন্তের অব 
এক নম্ন। অতীতে এই ভুল অনেকেই করেছেন। 

নন্দের রাজ্যারোহণ বৎসর স্থির হুলে প্রাগৈতিহাসিক ভারতেয় রাজগণের 
কালনির্য় সহজসাধ্য হয়। বিষু। ও ব্রদ্ধাও পুরাণের হিলাব্ত নন্দ রাজ্য।- 
ভিষেকের (৪০১ খ্রীঃ পৃঃ) সঙ্গে ভিনসেপ্ট শ্মিখ-এর কল্পিত বখলরের ( ৪১৩ 
শী: পুঃ ) ব্যবধান সামান্য কয়েক বৎসর মাত্র । 

পুরাণসমূহে কোথাও প্রতি রাজার, কোথাও প্রতি রাজবংশের রাজন্বকাল 
দেওয়া আছে। নন্দের রাজ্যাভিষেককে কেন্দ্র করেই পরীক্ষিৎ রাজার জন্ম, নন্দের 
রাজ্্যারোহণ কাল এবং মগধে অধ্নরাজবংশের রাজত্বের অবসান কাল দেওয়া 
আছে। পুরাপসমূহের মধ্যে কিছু কিছু মপার্থক্যও আছে। কাত, বিষু, মত্ত, 


১৭২ আধ-সত্যতার সন্ধানে 


ব্র্মাণ্ড, ভাগবত, গরুড় ও ভবিষ্য পুরাণ এবং মহাভারত বিচার করে কালনির্ণয়ে 
সামগুস্ত আনয়ন সম্ভব। বিষণ, বায়ু, মত্ম্তই এ ব্যাপারে বিশিষ্ট পুরাণ । কুরু- 
ক্ষেত্রের যুদ্ধ থেকে নন্দ পর্যস্ত মোট ৩৭ জন রাজার নাম পুরাথসমূহে পাওয়া 
যায়। মগধের রাজ জরাসন্ধের পুত রাজা সহদেব ভার্তযুদ্ধে পাণ্ব পক্ষে যোগ 
দিয়ে নিহত হন। এই বংশে (বাহৃদ্্থ বংশ কুরুবংশেরই এক শাখা ) সহদেবের 
পর থেকে মোট ২২ জন রাজা পুরাণ মতে ৫৩৫ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন । 
শেষ রাজা রিপুগঁয়কে নিহত করে মুনিক প্রদ্যোত-রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন । 
বায়ু, বিষণ, মত্ম্ত--এই তিন পুরাণই এই বংশের পাঁচজন রাজার উল্লেখ করে- 
ছেন। এই বংশে মুনিক প্রথম সিংহাসন দখল করলেও এবং দশ বৎসর রাজত্ব 
করলেও তিনি নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা! করেননি । তার মৃত্যুর পর তৎ্পুত্র 
প্রস্যোত এ বংশের প্রথম বাজ বলে ঘোষিত হন। প্রচ্যোত থেকে এই বংশ 
রাজত্ব করেন ১৩৮ বৎসর, কিন্তু বাষু পুরাণ মতে মুনিকের দশ বৎসরের রাজত্ব 
ধরে ব্যগ্টিকাল হিসাবে ১৪৮ বৎসর দেখান হয়েছে । এক পুরাণের সঙ্গে অন্য 
পুরাণের মতপার্থক্য এই প্রকার । এই বংশের শেষ রাজা নন্দীবর্ধন, তার পরে 
শিশতনাক বংশ । সকল পুরাণই এই ছুই বংশকে একত্র দেখিয়েছে । শিশুনাক 
বংশের দশজন রাজার রাজত্বকালের সমগ্রি হিসাবে ৩৬২ বৎসর বায়ু ও বিষু উভয় 
পুরাণই দেখিয়েছে, কিন্তু ব্যটি রাজত্বকাল যোগ করে ৩৩২ বৎসর পাওয়া যায়। 
সমষ্টি রাজত্বের মধ্যে শিশুনাক মগধ দখলের পূর্বে বারাণসীতে যে ৩০ বৎসর 
রাজত্ব করেছিলেন সম্ভবতঃ তাও যুক্ত হয়েছে । হৃতরাং এ ছুই বংশ মগধে রাজত্ব 
করেছিলেন ১৪৮+৩৩২--৪৮০ বৎসর । এ ছুই বংশের (প্রচ্যোত ও শিশুনাক ) 
গড় রাজত্বকাল ৩২ বৎসর । এ ছই বংশেই ছিল পুক্রপরম্পরায় রাজত্ব ; এতে 
কোন ছেদন ছিল না। উপরে বণিত হিসাব মত, ভারতযুছ্ধের পরে মহাপদ্ধনন্দের 
রাজতপ্রাপ্তি পর্বস্ত মোট (২২+১৫) ৩৭ জন রাজা ( ৫৩৫+১৪৮+৩৩২ ) 
১০১৫ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। ফলে গড় রা'জত্বকাল হয় ২৭৪ বৎসর । 
এই গণনা বিষু পুরাণের সগ্তধি যুগের নক্ষত্র গণনার সঙ্গে মিলে যায়। 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়, নন্দ রাঁজ্যাভিষেক ৪০১ -শ্রীঃ পৃঃ ধরলে ১৪১৬ খ্রীস্ট পূর্বাব্ে 
€৪০১7-১০১৫ )। 

সপ্তষিযুগ মানদণ্ডে, ৩১*১ কল্যব পূর্বাধাঢ়া নক্ষত্রে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ মঘা 
নক্ষত্রে। পূর্বাধাঢ়া থেকে মঘ! ১৭ নক্ষত্র। ৩১০১--১৭০৯ ১৪০১ খ্রীঃ পৃঃ 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শতান্ধী। ৩১০৯ শ্রী পৃঃ মন্থকাল শেখ ; ৩১০১ গ্রীঃ পৃঃ থেকে 
কলাব্দ। কুরুক্ষেঞ্জ যুদ্ধ থেকে বৈবহ্ঘত মন্কাল ২৩৯৮ ব্ৎ্দরের অস্তর, এট! 


'ধথেদের রচনাকাল ১৭৩ 


পূর্বেই দেখান হয়েছে। ্থতরাং বৈবন্বত মুর আরম্ভ ১৪১৬+-২৩৯৮-০৩৮১৪ 
গ্রীঃ পুঃ। বৈবন্থত মনু থেকে স্থায়ভূব মনুর অন্তর ২১৪৪ বৎসর, এটাও পূর্বে 
দেখান হয়েছে। স্থুতরাং ত্বায়ভুব মন্থকাল ২১৪৪-+-বৈবন্ত মন্ত ৩৮১৪ -৫৯৫৮ 
শীঃ পৃঃ । কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, স্থায়ভুব মনত থেকে সত্য-ভ্রেতা-দ্বাপর--এই তিন ধর্মযুগ 
ও কলি সন্ধ্যা ৪২ বৎসর বাদ দিলে (৫৯৫৮ শ্রীঃ পৃং--৪৫৭০-_-৪২) ১৪১৬ 
খীঃ পৃঃ হয়; এইভাবে হিসাবটি ঠিকই মিলে যায়। 

বৈবন্বত মন্থ থেকে সূর্ঘবংশের রাজা বৃহদ্বল (যিনি পাগুব শিবিরে যোগ 
দিয়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন ) পযন্ত ৯৫ জন রাজা ( তেরটি পুরাণ 
এ-সম্পর্কে একমত ), পর্যায় কাল ৮৭ থেকে ১৮১ পধস্ত রাজত্ব করে গেছেন। 
পুরাণকারগণ কাল-গণনার ক্ষেত্রে ভূর্ধবংশকেই প্রাধান্য দিয়েছেন, কারণ এই 
বংশে পুত্রপরম্পরাতে কোন ছেদ নেই। মন্ুকল্প গণনায় বৈবন্বত থেকে কুরুক্ষেত্র 
যুদ্ধ পর্যস্ত হয় ২৩৯৮ বৎসর ( ৫**০ মন্ুকল্প-_-২১৪১ বৈবস্বত মন--€৫০০ বৎসর 
কালকাল+৪২ বৎসর কলি সন্ধ্যা )। ৯৫ জন রাজ! ২৩৯৮ বৎসর রাজত্ব করলে 
গড় রাজত্বকাল দ্রাড়ায় ২৫২ বৎসর । এটাও কিছু অবিশ্বাস্য বাপার নয় । 
পুত্রপরম্পরাক়্ যে-রাজবংশ এত ন্ুদীর্ঘকাল রাজত্ব করে গেছে (পৃথিবীতে 
অতুলনীয় ) তাদের গড় রাজ্যকাল--২৫'২ বৎসর কি খুবই বিস্ময়কর ঘটনা? 

ভিনসেপ্ট শ্মিথ, উইলদ্ন, পাজিটার এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী ভারতীয় 
এঁতিহাসিকগণ পুররাণসমূহে লিখিত রাজগণের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত রাজত্বকাল 
বা তাদের প্রদত্ত গড় রাজত্বকাল স্বীকার করতে মোটেই প্রস্তত নন। তারা 
প্রত্যেকেই নিজ নিজ কল্পিত এক-একটি গড় রাজত্বকাল ধরে গণনা করেছেন। 
ভিনস্ণ্টে স্মিথ মনে করেন, বহু পর্যায় ধরে গণনা! করলে দেখা যায় যে, পর্যায়কাল 
কদাচিৎ ২৫ বৎসর পর্ধন্ত ওঠে এবং গড় রাজত্বকালও এই সংখ্যার উধ্বে যাওয়া 
সভবপর নয় (ত্র, 219 81507 ০ 11276) 0. 47 )1 ভিনসেপ্ট শ্মি 
নন্দীব্ধধ ও মহানন্দীর (শিশুনাক বংশের ) পর পর রাজত্বকাল ৪২ ও ৪৩ 
বৎ্সরকে অবিশ্বাস্ত মনে করেছেন। শিশুনাক বংশের দশজন রাজার ( ইতিপূর্বে 
প্রদত্ত ) ৩৩২ বৎসর রাজত্ব এবং গড় রাজত্বকাল ৩২ বৎসরকে তিনি স্বীকার 
করেননি । তৎপরিবর্তে তিনি দেখিয়েছেন, ইংল্যাগ্ডের রানী ভিক্টোরিয়া পর্যস্ত 
দশজন রাজা ২৫* বৎপর রাজত্ব করেছেন। স্থতরাং তিনি শিশুনাক বংশের 
রাজত্বকাল ২৫* বৎলর ধরে গণন৷ করেছেন। পাজিটারও এই ধরনের দীর্ঘ রাজত্ব- 
কাল স্বীকার করতে মোটেই প্রস্ভত নন। তার মতে গড় ১৮ বখ্সর রাজত্বকাল 
ধরাই সমীচীন । অথচ আমর! ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসেই দেখতে পাই, রাজা জন 


১৭৪ আর্ধ-সভ্যতার সন্ধানে 


থেকে তৃতীয় এডওয়ার্ডের রাজত্ব পর্যস্ত ৫ জন রাজা ১১০৯ গ্রীস্টাব্দ থেকে ১৩৭৭ 
শ্ীন্টাব্ধ পর্যস্ত মোট ১৭৮ বখ্সর রাজত্ব করেছেন, এদের গড় রাজ্যকাল ৩৫৬ 
বন্সর ; এরা পুত্রপরম্পরায় রাজত্ব করেছেন। আবার বাংলার পাল রাজবংশে 
দেখতে পাই নির্বাচিত রাজা! গোপাল থেকে পুত্রপরম্পরায় তৃতীয় বিগ্রহ পাল 
পর্যন্ত ১২ জন রাজ ৩২০ বৎসর রাজত্ব করেছেন এবং তাদের গড় রাজত্বকাল 
২৬ ব্সর। ভারতের গুপ্ত বংশে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ( ৩২০ খ্রীষ্টাব্দ ) থেকে স্কন্দগুঞত 
পর্ষস্ত ৫ জন রাজ! মোট ১৪৭ বতলর, অর্থাৎ গড়ে প্রায় ৩০ বৎসর রাজন 
করেছেন। মোগল রাজত্বে হুমাযুন থেকে গুরঙ্গজেব পর্যস্ত ৫ জন বাজ ১৫৩০ 
তরীস্টাৰ থেকে ১৭০৭ গ্রীস্টাবৰ পর্যন্ত ১৭৭ বৎসর, অর্থাৎ গড়ে ৩৫ বৎসর রাজত্‌ 
করে গেছেন। দ্বাক্ষিণাত্যের বৃহত্তর পল্লভ রাজত্বে, সিংহ বর্মণ থেকে দ্বিতীয় 
নন্দী বর্মণ, €৫* গ্রীস্টাব্ষ থেকে ৭০৬ ্রীস্টাব্ব পর্যস্ত » জন রাজা ২৪৬ বৎসর, 
অর্থাৎ গড়ে ২৭ বদর রাজত্ব করেছেন। নেল্লোর-গুণ্ট,রের পল্পতগণ ও বিরুকাচ 
বর্মণ ৩৭৫ শ্রীপ্টাব্ধ থেকে দ্বিতীয় বিষ্ণগোপ বর্মণ পর্যন্ত ৭ জনে মোট ২১* বৎসর, 
গড়ে ৩০ বৎসর করে রাজত্ব করে গেছেন। ক্কটল্যাণ্ড যখন হ্বাধীন ছিল রাজা 
প্রথম ডেভিড থেকে তৃতীয় আলেকজাগ্ার পর্ধন্ত ( ১১২৪ গ্রীঃ থেকে ১২৮৬ স্ত্রীঃ) 
৫ জন রাজ! ১৬২ বৎসর, অর্থাৎ গড়ে ৩২ বখসর করে রাজত্ব করে গেছেন। 
ইয়োরোপে হ্যাপস্বার্গ রাজবংশ, প্রথম রুডলফ থেকে ম্যাক্সমিলান ( প্রথম ), 
১২৭৩ হ্রীস্টাব্ধ থেকে ১৫১৯ গ্রীস্টাব্ পর্যস্ত ৮ জন রাজা মোট ২৪৬ বৎসর, অর্থাৎ, 
গড়ে ৩০ বৎনর করে রাজত্ব করে গেছেন। ইংল্যাণ্ডে প্রথম উইলিয়াম থেকে 
৪র্থ এডওয়ার্ড পর্ধস্ত ষোল জন রাজা ১০৬৬ শ্রীস্টাৰ থেকে ১৪৮৩ খ্রীস্টান পর্যন্ত 
মোট ৪১৭ বৎসর, গড়ে ২৬ বৎ্মএ কৰে পাত করোছিলেন, যদিও এক্ষেত্রে 
তিনটি ছেদ পড়েছিল । বাংলার সেন বংশের তিন রাজা বিজয় সেন, বল্লাল 
সেন, লক্ষণ সেন পর্যায়ক্রমে ১০৭৫ থেকে ১২৭৫ শ্্রীঃ পৃঃ পর্বস্ত ১৩০ বৎসর, গড়ে 
৪৩ বৎসর করে রাজত্ব করে গেছেন। পাল বংশে ধর্মপাগ ৭৭৫ থেকে ৮১০ 
্রীন্টাৰ মোট ৩৫ বৎসর ও তৎপুত্র দেবপাল ৮১* থেকে ৮৪৭ গ্রীস্টাব পর্যন্ত 
মোট ৩৭ বৎসর রাজত্ব করেছেন । এ ৰংশ্ই ৬ষ্ঠ রাজা নারায়ণ পাল ৮৬১ 
থেকে ৯১৭ ্রীস্টাব্দ মোট ৫৬ বৎ্মর ও তৎপুত্র ৯১৭ থেকে ৯৫২ খ্রীস্টা্ষ মোট 
৩৫ বত্সর, সর্মোট ৯১ বৎসর রাজত্ব করেছেন। অথচ ভিনসেন্ট ম্মিথ সাহেব 
পর পর ২ জন রাজার ৮৫ বৎসর রাজন্বকে অবিশ্বান্ত মনে করেছিলেন। 

নন্দ রাজ্যাভিষেক ৪০১ গ্রীঃ পৃঃ কালবিন্দু ধরে নিলে মন্থুকল্প, সপ্তবিষুগ ও 
কলা মানদণ্ডে একই ফল পাওয়া যাচ্ছে। ভিনসেপ্ট ম্মিথের মতে নন্দ-রাজত্থ 
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৪১৩ গ্রীঃ পৃঃ । ৪১৩ স্থির বিন্দুধরে গণ্পনা করলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয় ১৬২৮ গ্রীস্ট 
পূর্বান্তে। 

শিশুনাক বংশীয় নন্দীবর্ধন আনুমানিক ৪৬৫ শ্রী: পূর্বাব্দে এক খাল খনন করে- 
ছিলেন, একথা লিপিবদ্ধ আছে উড়িস্তার রাজ! খ্রবেল-এর উতকীর্ণ শিলা- 
লিপিতে। (দ্র. 5271 2751070০172 05 51105106 90011), 0, 44) 1 
পুরাণের হিসাব মতে নন্দীবর্ধনের রাজস্বকাল খ্রীঃ পৃঃ ৪৮৬-৪৪৪। সুতরাং 
পুরাণকারের হিসাব যে মোটামুটি ঠিক, তা প্রমাণিত হয়। 

পৌরাণিক গণনায়, হুর্যবংশের গড় রাজত্বকাল গোষীগতভাবে নিম্নরূপ : 

১. বৈবন্থত থেকে মাম্ধাতা ২* জন রাজা, পর্ধায় সংখ্যা ৮৭ থেকে ১৭৬, 
মোট রাজত্বকাল ৩৮২ বৎসর, গড় রাজভ্বকাল ১৯-১ বৎসর । 

২. মান্ধাতার পর থেকে সগর পধন্ত ১৯ জন রাজা, পধায় সংখ্যা ১০৭ থেকে 
১২৫, ,মোট রাজত্বকাল ৫০৫ বৎসর, গড় রাজত্বকাল ২৬'৩ বৎসর । 

৩. সগরের পর থেকে মুলক পর্যস্ত ১৬ জন বাজা, পর্যায় সংখ্যা ১২৬ থেকে 
১৪১, মোট বাঁজত্বকাল ৫০২ বতনর, গড় রাজত্বকাল ৩১৩ বংসর । 

৪, মূলক-এর পর থেকে রাম পর্যন্ত মোট ১০ জন রাজা, পর্যায় নংখ্যা ১৪২ 
থেকে ১৫১, মোট রাজত্বকাল্‌ ৩২৫, গড় রাজত্বকাল ৩২'৫ বদর । 

৫. রাম-পুজ্ব থেকে বুহদ্ধল পর্যস্ত মোট ৩০ জন রাজা, পর্যায় সংখ্যা ১৫২ 
থেকে ১৮১, মোট রাজত্বকাল ৬৮৪, গড় রাঙ্গত্বকাল ২২*৮ বৎলর । 

মন্ুকল্প মানদণ্ডে প্রাপ্ত রাজ্জত্বের পরিমাণ, সপ্তধি নক্ষত্র মানদওড দ্বারা সমিত 
হয়েছে, জ্যোতিষীদের কল্যব্ষ কালমুখ ধরে গণনাতেও যে সমর্থন পাওয়া গেছে 
ত্বপেক্ষা কি ইংরেজ এঁতিহাদসিকগণের শ্বেচ্ছাচারী কল্পিত সংখ্যাই অধিকতর 
প্রামাণ্য ? কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ২৮ পৈত্রিক যুগে ১৪১৬ খ্রীস্ট পূর্বাে ঘটেছে, এটাই স্ুল 
গণনা । এক্ষেত্রে প্রকৃত বৎসর নিরূপণে হয়তো সামান্য কয়েক বৎসরের হেরফের 
হতে পারে। 

, এই অনুসারে প্রথম কিছ্বদস্তীর রাজ। শ্বায়স্ত.ব মনু শ্রীস্ট জন্মের প্রায় ৬০*৯ 
বত্মর পূর্বে ( ৫৯৫৮ শী পৃঃ ) প্রথম পৈত্র যুগে আবিভূতি হয়েছিলেন । খখেদের 
আদি স্থক্ত-রচয়িতা অথব! দ্রষ্টা বৈবন্ৃত মনু ত্রেতার ১৩ পত্র যুগে প্রায় 
চার সহস্র ব্সর পূর্বে (৩৮১৪ গ্রীঃ পৃঃ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন । ২৪ পৈত্র যুগ- 
মানে, দ্বাপরে রামচন্দ্র ২১২৪ খ্রীঃ পূর্বান্ধে ( পর্যায় সংখ্যা ১৫১) এবং শ্রীকণ ২৭- 
২৯ পৈতু যুগের সন্ধিতে ১৪৫৮ গ্রীস্ট পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীরুষ্ণের জম্ম কাল 
দ্বাপরাংশ সংক্ষয়ে ও কলি আরস্তে। (স্থায়ভব মনু ৫৯৪৮--৪৫০০-০১৪৫৮)। 


১৭৬ আর্ধ-সভ্যতার সন্ধানে 


পূর্বেই উক্ত হয়েছে, খখেদের সুক্ত রচনার হুত্রপাত হয়েছিল-__১৩ পৈত্র 
মানে ৮৭ পর্যায় সংখ্যায় বৈবস্বত মন্থ থেকে এবং তা৷ চলেছিল যুধিঠির-এর প্রপিতা- 
মহ, ভীম্মের পিতা শান্তম্থর রাজত্বকাল অবধি | শান্তন্গ দ্বাপর যুগের শেষভাগে 
২৭ পৈত্র যুগে ১৭৮ পর্যায় সংখ্যায় হস্তিনাপুরের রাজ! ছিলেন। গড রাজত্বকাল 
২২-৮ ধরে হিসাব করলে শান্তচ্র রাজত্বকাল খ্রীঃ পৃঃ পনের শতাব্দীর শেষভাগে 
পড়ে। খখেদের সুক্ত-রচয়িতা অসিত দেবল । অসিতপুত্র দেবল, ভীম্মের সময় 
ছিলেন। দেবল পাগুবদের সময় ছিলেন ; তার ছোট ভাই ধৌম্য কুরুকুলের 
পুরোহিত। স্থতরাং বেদের রচনাকাল খ্রীঃ পুং উনচল্লিশ শতাব্দী থেকে ্রীঃ পৃ 
পনের শতাব্দী পর্যন্ত । এই সুদীর্ঘকালে »২ জন রাজার ধারাবাহিক রাজত্বের কথ। 
আমরা পুরাণসমূহে পাই । এই রাজগণের নাম অলীক বা কল্পিত নয়, তার 
প্রমাণ বৈদিক সাহিত্যে, চার বেদে এবং ব্রাঙ্গণসমূহে লিপিবদ্ধ আছে। এদের 
অনেকেই খখেদের শ্ক্ত-রচয়িতা, যজ্জের জমান অথবা বিশিষ্ট দাতা রূপে বণিত 
হয়েছেন। কে, কোন্‌ সময়ে রাজত্ব করেছেন ত৷ ধারণা করার জন্য পর্যায়ক্রমিক 
একটি তালিকা! এই সঙ্গে প্রদত্ত হলো । একই পর্যায় সংখ্যাক্স ধার্দের নাম থাকবে 
তারা সমসাময়িক, এটাই ধরে নিতে হবে । খধেদের কোন কোন স্থানে রাজগণের 
পিতৃনাম উল্লেখ কর] হয়েছে, কোথাও সমসাময়িক রাজার নাম এবং বংশের 
কথাও বল! হয়েছে, যেমন : পুরু বংশ (খ ১০.৪৮. € ), যদুবংশ (৮. ৬. ৪৬ ), 
চেদিবংশ (খ ৮. ৪) প্রভৃতি । এই রাজগণ ছাড়াও বছ রাজার নাম খখেদে 
রয়েছে, যাদের পরিচয় পুত্রাপসমূহ ঘেঁটে পরধায়ক্রমে উপস্থিত করা বর্তমানে এই 
বৃদ্ধ গ্রস্থকারের পক্ষে শারীরিক কারণেই আর সম্ভব নয়। কিন্তু এই তালিকা 
থেকে এটিই প্রমাণিত হয় যে, খণ্েধে সংকলিত মন্ত্রসমূহ ন্থদীর্ঘকাল ( ছিসহল্রাধিক 
বৎসর )- নিরানব্বই পুরুষ ধরে দৃষ্ট ৷ রচিত হয়েছিল এবং এ মন্ত্রগুলো৷ কোন এক 
নিদিষ্ট সময়ের রচন] নয় । 

প্রাচীন আর্ধগণ ইতিবৃত্ত লিখতে জানতেন না, এই অপবাদও সম্পূর্ণ অসত্য 
এবং অজ্ঞতাপ্রস্থত। আধগণের ইতিবৃত্ত ভাবনার উৎকর্ষ বিচারের ক্ষেত্রে পুরাণই 
হলে! জাজন্যমান প্রমাণ | পুরাণে প্রায় ছয় হাজার গ্রীঃ পৃঃ থেকে ৪৩৫ শ্রীস্টাব্দ 
পর্যন্ত ৬৩৯৩ বৎসরের অথগ্ড রাজক্রম বিধৃত আছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এ-এক 
অতুলনীয় ঘটন! ৷ 

এই পরিপ্রেক্ষিতে আচার্ধ ম্যাক্সমূলর-এর মত সংস্কৃতজ পণ্ডিত কি করে 
খখেদের রচনাকাল তিন-চার শতাব্ী বলে অনুমান করতে পারলেন, সে কথা 
ভেবে সত্যিই আশ্চর্য হতে হয়। এটা তিনি কী করে ভাবতে পারলেন যে, 
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এর রচন। শুরু হয়েছে মাত্র শ্রীঃ পৃঃ ছাদশ শতান্বীতে ? তিনি হয়তো এঁতি- 
হাসিক দৃষ্টিতে বেদ-সংহিতার চর্চা করেননি এবং পুরাণসমূহকে করেছেন সম্পূর্ণ 
অবজ্ঞ। । একটা বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারণা, অর্থাৎ আর্ধর! ভারতে বহিরাগত, এই 
ভাবনাই ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণকে হয়তো! এমনি অন্ধ করে রেখেছিল । কিন্ত 
খথেদ যে শ্রীস্টপূর্ব পনের থেকে বারো শতাব্দীর বহু পূর্বেরই রচনা, এর প্রকৃষ্ট 
প্রমাণ তো সরন্বতী নদী। খঞেদের যুগেই তো এই নদী ছিল পূর্ণ যৌবন! 
এবং খরন্রোতা। ্ত্রীস্টপূর্ব তৃতীয় সহশ্রান্ধে এই নদী শ্তকিয়ে যেতে থাকে 
এবং এরস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহশ্রাবে সরশ্বতীর শ্রোতধার! সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়। এই 
কারণেই হারাগ্লা-সত্যতার পতন ঘটে । সুতরাং খথেদের রচনাকাল কোন- 
ক্রমেই হারাগ্লা-পরবর্তা নয় । কোনো যুক্তিবাদী মানুষ এই বাস্তব ঘটনা অগ্রাহ্‌ 
করতে পারেন না, এটাই আমার ধারণ] । 

যাহোক, ভারতবর্ষ পরাধীন ও পরপদানত ছিল। শ্রায় আট শত বৎসর 
এই দেবেশ বৈদেশিক রাজশক্তির গোলামী করেছে । এই কারণে তাদের অতীত 
ঘে এমন গৌরবোজ্জল-_একথা প্রভৃজাতীয়গণের পক্ষে বিশ্বাস করা সত্যিই 
কঠিন ছিল। তাদের পক্ষে মিসর, সথমের, ব্যাবিলোন প্রভৃতি সভ্যতার প্র।চীনতা 
স্বীকার করতে বাধা ছিল না, কারণ এসব সভ্যতার বংশধর বলে পরিচয় 
দিতে এবং সেই সভ্যতার দাবীদার হতে আজ আর কেউ নেই। কিন্তু ভারতীয় 
আর্ধ-সভ্যতা৷ আজও জীবন্ত খ্রীস্টপূর্ব ছয় হাজার বৎসর থেকে যে সভ্যতা- 
সংস্কৃতির সুত্রপাত তার প্রবাহ আজও অব্যাহত । বিদেশী পণ্ডিতের এই সত্য 
জানেন বলে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনেই তারা এতকাল এই বিপরীত 
পথে পরিক্রমা করে চলেছেন। হুঃখের হলেও কথাটা যে অসত্য নয়, অনু- 
সন্ধিৎস্থ পাঠক এই গ্রন্থ থেকেই তার অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারবেন । 

খথেদের বহু স্থলেই ভূপগ্ত, অথর্বা, দরধীচি, অঙ্গিরা, কন্ব, অত্রি মনু প্রভৃতি 
প্রাচীন নমস্ত খাধিগণকে 'পূর্বকালীন খবি' বলে উল্লেখ করে দেবতার পর্যায়ে 
উন্নীত করা হয়েছে । খখেদ্দের ৬.২১ সৃক্তে প্রাচীন কালের বিখ্যাত খষি 
ভরঘ্বাজ নিজেকে অর্ধাচীন খবি বলেছেন-_পূর্বকালীন জাত পুরাতন খধিগণ, 
মধ্যকালীন ও হইদানীস্তন খধিগপের উল্লেখ করেছেন। অপর বিখ্যাত খষি 
বিশ্বামিজ্র, (৩৩২ নুক্তে) পুরাতন, মধ্যতন, অধুনাতন স্তোম বা স্ভতির 
উল্লেখ করেছেন। বৃহম্পতি হুলেন খখেছদের একজন দেবতা (খ ১০,৬৪,৪, 
২.১৩,২, ৪.৫* এবং ৭.৯৭ প্রভৃতি )। খখেদের অনেক হৃক্তে তিনি দেবত৷ 
রূপে স্তৃতি লাত করেছেন। এ ধর্থেদেই দেখা যায়, তিনি একজন স্ুক্ত-রচয়িতা 

১২ 


১৭৮ আধ-সভ্যতার সন্ধানে 


খধি ছিলেন ( ১০৭২, ১০.৬৮,১২ প্রভৃতি )। বিখ্যাত খধষি অবাশ্ত বৃহ- 
ম্পতিকে নিয়লিখিত বাক্যে প্রণতি জানিয়েছিলেন £ “যিনি অনেক পুরাতন 
ক রচনা করে গিয়েছেন, এখন যিনি মেঘলোক নিবাসী হয়েছেন, সেই 
বৃহম্পতিকে এই নমস্কার করলাম।” বিভিন্ন দেবতা ঘেমন মানুষ রূপে ধব্াভলে 
অবতীর্ণ হন, তেমনি বৈদিক যুগে শ্রেষ্ঠ মানুষও প্রতিলোম ক্রিয়ায় দেবতায় 
পরিণত হুতেন। একে “দিবি আরোহণ” বলে। শ্রেষ্ঠ মানুষ প্রথমে মানুষ 
রূপেই পৃজা পেতে থাকেন, তৎ্পরে দেবতা হন এবং তৎপরে আকাশের উজ্জল 
নক্ষন রূপে কল্পিত হন। বৃহম্পতিও প্রথমে মানুষ খষি, ততপরে দেবতা, ত্পরে 
আকাশের উজ্জলতম জ্যোতিফ। রুষ্ণ মানুষ, কৃষ্ণ নারায়ণ, কৃষ্ণ সর্ব । রামও 
তদ্ধপ; ঞ্ুব মানুষ, রাজা, আবার জ্যোতিষ্ক। মন্ুপিতা বিবস্বান মানুষ ছিলেন, 
আবার খণেদেই তিনি সুধের অপর একটি নাম রূপে বিরাজিত | দক্ষ রাজা 
এবং প্রজাপতি, আবার দেবতাও। উধ্বাকাশে যে সপ্তধিমগুল দৃষ্ট হয় তা 
ভারতেরই প্রাচীন সাতজন খধির নামে চিহ্নিত। এই সবের মধ্যেই আমর! 
খথেদের প্রাচীনতার প্রমাণ পাই । 

প্রাচীনতম কাল থেকেই-_-অন্ধকারাচ্ছন্ন অতীতে যখন দেবতা ও মানুষ 
একাকার হয়েছিল, মেই সময় থেকেই আর্ধ রাজ! ও খাধিকণে বেদের মন্ত্রসমূহ 
উচ্চারিত হতে শুরু করেছিল। এর প্রমাণ আমর] পাই বেণপুত্র পৃথু বাজার 
( সরম্থতী তীরে ) যজ্ঞান্সি প্রজলিত করা থেকে ( খ ১০.১৪৮ দ্রষ্টব্য )। আর্ধগণ 
ভারতেরই সন্তান, ভারতীয় আর্ধেরা দেবগণের আরাধনায় সমপিতপ্রাণ। তীরা 
বহিরাগত নন। চতুর্বেদ তাদেরই কঠনিঃস্ত সম্পদ । 

পুরাণলমূহে ও রামায়ণ-মহাভারতে আমরা বৈবস্বত মন্থর বংশধরদের পরিচয় 
পাই, বু রাজার নামও পাই যাদের মধ্যে অনেকেই খখেদের নুত্ত-রচয়িতা, 
যজ্ঞের যজমান অথবা হশস্বী দাতা । মান্ধাতৃ, যযাতি, ভবুত, অভ্যবতী, 
ভাবর়ব্য, ভ্রসদহ্য, 1দবোদাস, হ্থদাস প্রভৃতি সম্তাটগণও খথেদে আছেন। 
ুমতন্তপুত্র ভরতের পরবতী সময় ( মন্গ থেকে ২৪ পুরুষ রাজ! ভরতের আবির্তাবের 
পূর্বে রচিত সুক্ত সংখ্যা অধিক নয় ) থেকেই খথেদের হুক্ত সংখ্যা বুদ্ধি পেতে 
থাকে। এই ভরত থেকেই দেশের নাম ভারতবর্ষ । ভারত বংশেরই রাজা 
কুরু থেকে এই বংশের নাম কৌরব বলে পরিচিত হতে থাকে । ইতিপূর্বেই 
তারতবংশ থেকেই ছুটি শাখা বেরিয়েছিল ( খখেদে যাদের কৃতিগণ বল! হয়েছে ) 
বৈবন্বত মন থেকে প্রায় ৬* পুরুষ পরে, অর্থাৎ পরবর্তীকালে তার! পাঞ্ালগণ 
নামে পরিচিত হয়েছিলেন। এদের ছুটি রাজ/--উত্বর পাঞ্চাল ও দক্ষিণ পাঞ্চাল 


খথেদের রচনাকাল ১৭৯ 


বিখ্যাত হয়েছিল । উত্তর পাঞ্চালের প্রথম বারজন রাজার মধ্যে অস্ততঃ আটজন 
রাজার নাম স্ুক্ত-রচয়িতা রূপে আমরা খথেদে পাই। মুদ্গল এবংশেরই 
প্রথম বিখ্যাত রাজ। ও সুক্ত-রচয়িতা $ বানী ইন্দ্রসেন৷ যুদ্ধে এর রথের সারথি 
ছিলেন (খণ্েদ )। ক্ষত্রিয় হয়েও তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ ও তীর পুত্রপৌত্ররা 
ব্রাহ্মণ-খষি। খষি উশিজ বংশে পর পর অন্ততঃ ছয়জন খধির নাম পাই, ধারা 
খণ্থেদের স্থক্র-রচয়িতা | রহছগণ, ইষিরথ, কন্ব প্রভৃতি অনেকেই আছেন খষি- 
বংশে, ধারা পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে খথেদের স্ক্ত রচনা করে গেছেন। বন খাষি 
বংশের উল্লেখ আমরা থণ্েদে পাই। বায়ু ও মত্ম্ত পুরাণে খষি বংশসমূহের 
পরিচয় বিধৃত আছে; খঞেদের কালেই আর্-সভ্যতা ও সংস্কৃতি সমগ্র উত্তর 
ভারতে, দক্ষিণের বহুলাংশে ও বিদর্ভে ব্যাপ্ত হয়েছিল । খথেদ রচনার সমাপ্তি 
কালে, ছুই-তিন পুরুষের মধ্যেই ভারতযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, সেই যুদ্ধে 
ভারতের উত্তর-দৃক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম সকল দিকের প্রায় সব নরপতিগণই যোগ 
দিয়েছিলেন । এই প্রসঙ্গেই পূর্বের প্রাগজ্যোতিষপুর, দক্ষিণের কেরল, চোল, 
পাণ্তা, বিদর্ত, ন্ধ, মালব প্রভৃতি রাজ্যের নাম মহাভারতে দেখতে পাই । 
বৈদিক যুগের খধিগণ, অর্থাৎ অসিত, দেবল, কৃষ্ণ ছ্ৈপায়ন প্রভৃতি কুরুক্ষেত্র দ্ধের 
সময়ে জীবিত ছিলেন এবং উক্ত যুগের রাজা শাস্তম্র পুত্র ভীত্মদেৰ এ যুদ্ধে কৌরব 
পক্ষে প্রধান সেনাপতি পদে বৃত ছিলেন। স্থৃতরাং বৈদ্দিক যুগ ও ভারতযুন্ধের 
মধো সময়ের ব্যবধান অধিক ছিল না! । 

মোট কথা, ভারতের সেই উধাকাল থেকেই এক উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
পরি5য় আমরা এই ধর্মগ্রস্থের মধ্যে পাই । আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার উন্মেষ থেকে 
শুরু করে তার পূর্ণ পরিণতির রূপটিও আমরা পাই এই গ্রন্থে, য! সত্যিই ছিল 
দীর্ঘকালের সাধনালক সম্পদ । 
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১৫৫ পিজাবন ( এ পুত্র) 
১৫৫ ত্রসদস্থা ( পুরু কুৎ্সনপুত্র ) 
১৫৬ সুদাস (পাঞ্চাল ) 
১৫৬, কুরু শ্রবণ 
১৫৭ জহ্‌,. 
১৫৮ স্থরথ ( এ পুত্র) 
১৫৪ চেদি [ যছবংশ ] 
সহদদেব 


খথেছের হক্ত/খক সংখ্যা 


৩, ২৩, * 


৫,২৭,৮) ৬৮১৬ 
৫, ২৭, ৩ 
৮. ৬৮, ১৬ 

, ৪৩ 


৪ 
৮, ২১০ ১৭ 


%) 


৪৬ 


১৩, ১০২ ১ 


৬, ২৭, ৭, ৬, ৪৭,২২১ ৪,১৫৪ 
৬, ৬১০ ১ 

৬, ৪৭, ২২-২৩ 

১৩, ৬৪৯, ১ 

১০, ৬৪. ১ 

৮, ৬৮. ১৬ 


৮০ শটে, ১৭ 


৭, ১৮, ২২-২৩ 

১০, ৩৩, ৪ 

১,৪ ৭.৬, ৭০১৮,২২-২৩১ ৭.৮৩,১ 
১০, ৩৩, ৪ 

১. ১১৬, ১৯ 

৭. ৮৩. ১ 

৮. ৫, ৩৭-৩৮ 

৪, ১৫, ৭ 


১৮২ 








পর্যায় সংখ্যা রাজগণের নাম খথেদের হুক্র/খক সংখ্যা 
সোমক (এ পুত্র) ৪. ১৫. ৭ 

১৭২ ব্ষভ ৬. ২৬. ৪ 

১৭৪ খাক্ষ ( অক্রোধন-পুত্র ) ৮* ৭৪, ৪ 

১৭৫ শ্রুতর্বা ( এ পুত্র ) ৮, ৭৪. ৪ 

১৭৮" শান্তনু ১০. ৪৮ 


এতছ্যতীত, খৰ্েদ গ্রন্থে আমর] বহু রাজার নাম পাই, ধাদের মধ্যে অনেকে 
তৎকালে দাতা রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, স্থতরাং তারা নগণ্য নন। এই 
রাজগণ, কোন্‌ সময়ে কোথায় রাজত্ব করেছিলেন তা জানা যায় না। এদের 
কিছু কিছু নাম নিয়ে প্রদত্ত হলো : 
১. পৃথুর বংশধর সম্রাট অভ্যবর্তা (খ ৬. ২৭. ৮) 
২, রাজ। মরুতাশ্ব, তৎপুত্র বিদথ (খ ৫, ৩৩, ৪৯), তৎপুত্র খজিস্বা৷ (৪. ১৬. ১৩) 
৩, রাজা বড়শিখ-এর পুত্র ব্রীচিবান ( খ, ৬. ২৭, ৫) 
৪. রাজ! লম্ষণ-এর পুজ ধন্য ( খ ৫. ৩৩) 
৫, দর্তের পুত্র রাজ! রথবীথি (খ ৫. ৬১. ১৭ ও ১৯), গোমতী তীরে 
৬, রুরুর পুত্র কুৎ্স ( ৪, ১৬) 
৭/৮, বৎস কুলের রাজা! তুর্বাতি (১. ৫৪) 
৯. বয়তের পুত্র পাশছ্যুয় ( ৭. ৩৩, ৯ ) 
১০. দাতা রাজ! শ্রতরথ ( খ ৫. ৩৬) 
১১, অগ্নিবেশ-এর পুত্র রাজা শত্রি ( খ ৫. ৩৪) 
১২. রাজধি তুগ্র 
১৩. রাজি বিমদ ( ১, ১১৬. ১ ও ২) 
১৪. রাজা জানষ (১. ১১৬, ২০) 
১৫, শতবনি পুত্র রাজ। পুরুনীথ ( ১. ৫৯, ৭) 
১৬. রাজা খেল, ততপত্বী সুত্র-রচয়িত্রী রানী বিশপল। ( ১. ১১৬, ১৫) 
১৭. যছুবংশীয় রাজ! পৃথুশ্রবা এবং তৎপুত্র কনীথ ( খ, ৮. ৪৬.২৯) ১,১১৬. ২৬7 
অস্ব-র পুত্র খষি বশ-এর কম্যার কানীন পুত্র পৃথুশ্রবা 
১৮, ম্থযম রাজার পুত্র বক রাজা ( খ ৮, ২৪ ও ২৫) 


১৯. 
২৪, 
২১, 
২২, 
২৩. 
২৪, 
২৫, 
২৬, 
২৭, 


২৮, 


১৮৩ 


কুরুযান-এর পুত্র রাজ! পাকস্থাম! ( ৬. ৯. ২১) 

রাজ! পুকুমীঢ ( ধ ৮. ৭১, ১৩) 

রাজা স্বনয় ( খ ১. ১২৩ ও ১২৬) ভাবয়ব্য পুত্র (সায়ন) কক্ষীবানের শ্ব্তর 
রাজা হশ্রবা (ঝ ১. ৫৩, ১* ), বায়ু পুরাণ মতে একজন প্রজাপতি 
চেদীবংশীয় রাজা কত ( খ ৮. ৫. ৩৮) 

যহুবংশীয় রাজ। পশ্তপুত্র তিরিন্দির, বিখ্যাত দাতা (৮. ৬, ৪৬) 

রুসম জনপদের রাজা খণঞচয় ( খ ৫, ৩০, ১৪, ৫* ৯০, ১২) 

রাজ! বিভিন্দু (বিন্দু?) (খ ৮. ২* ৪১), মহান দাতা 

রাজা তরস্ত, তৎ মহিযী শশীয়শী ( ঝ ৫. ৬১. € ও ১*) 

সিন্ধু দেশের সম্রাট ভাবয়ব্য ( খ ১. ১২৬. ১), প্রমুখ আরও অনেকে | 


গ্রন্থপপ্জী 


এই পুস্তক রচনাকালে যেসব গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছিল, তার একটি 
ক্ষিপ্ত তালিক! নিয়ে প্রদত্ত হলো : 


১১, 
১২০ 
১৩, 
১৪. 


১৫, 


১৬, 
১৭, 


১৮০ 


১৯, 


২০, 
২১, 


২০ 
২৩, 


5, 


২৫, 
২৬. 


চট 


02722017016, ৬০1, 2: 6% 4৯, 01085, 
7765 7/2270 426, ৬০1. : 
05126519] 17:01007 : [. (0. 11900177001. 
471082711 11710107 171510710 27৮2071101 ১ 65 চে. 5. 81616, 
1775107 07 1৫271107165, ৬০1. 22৮9 911 1:5070814 ৬/০০1৩%. 
খাথেদ : রমেশচন্দ্র দত্ত ৪ দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদাস্ততীর্ঘ। 
পুরাণ প্রবেশ : গিনীন্রশেখর বসু । 
10122010 0%/11/76 07 176 7১72-177510710 11285 
০৮ ১5%/211 928101091217211 09. 
776 17020-47)07 10025 * ৮৮ [২2118710580 €০1891)08. 
776-1115107) 0) 1227 09 লু. 00. 9210155115. 
176-715 1070) 070 77010-121715107) 0) 17012 & 721051071 * 
৮9 হত. 10. ১1019119, 
1721071 4410702010£)) 7920) - ৮ নর, 1), ৯21015119. 
4912-1275107)) ও: 27010-427151010) 0 17216 * 09 1. 0. 8811. 
17712107 76-1725107) ১ 05 4৯১. 0150510, 
41707220102)) 07 1907821 027117014576. ৫710 2776 1712127 
10722710795, 2 ৬০015, : 09 9. ৮১, 01015. 
72721717071 (07721521071 - 4 0071677170727) 2১675172015 
05৮ 3165 29109956111. 
17715107)) 07 797১217 £://67 01816: 0৬ ০00১ 2761৭. 
42215107)) 0 7৮৮7572 : ৮% 911 ১570৮ 91৩5, 
1775107)) 07 1210176১05৮ 515511810 705/20, 4৯, 
1775107)) ০07 067711071 17627012276 
০9 %/917061 . 7215051101). 
1£177700519125 05772712১09 55%/2101 981012191121705. 
12716 1051 £)0)75 ০ 146171271702270 : 05 ৯%201 
9811108181121709. 
176 17105 22017165106210 ১ 0 ৯৬%1810)1 99018181212. 
ভাষার ইতিবৃত্ত : স্থকুমার সেন। 
স্কত সাহিত্যের ইতিহাস : জাহ্বাচরণ ভৌমিক। 
তাষা-বিজান পরিচয় £ সুকুমার বিশ্বাস, গোঁহাটি বিশ্ববিগ্ঠালয়। 
বায়ু পুরাণ 


বিষণ পুরাণ 


আর্যদিগের বহুবিতকিত আদি বাভুমি ভারতবর্ষ 
অধ্যাপক শচীক্দ্রকুমার মাইতি 


চ১10658507 ০1 1100০010985, [:6568101) 106199101285170, 
090 611707770100 981)5101 001158৩, (০৪100608, 


আর্ধদের জন্মভূষির ঠিকান! পাশ্চাত্য ও ভারতীয় পণ্ডিতমহলের একটি পুরোনো 
ও বহুবিতকিত প্রসঙ্গ । আধুনিক প্রত্বতাত্বিক খনন ও অন্যান্ত গবেষণার ফলে 
এ বিষয়ে নানা সাক্ষ্যগ্রমাণ সংগৃহীত হয়েছে এবং আমাদের চিন্তাধারা নতুন 
মোড় অনিবার্ধ হয়ে পড়েছে। 

শ্রীস্টজন্মের পঞ্চদশ শতকের পূর্বে রচিত খণ্েদ ইতিহাসবেস্তাদের প্রাচীনতম 
দলিল কুভা (7801), সিন্ধু (005 17059), বিতস্তা (৩ 11851717), বিপাশা 
(00৩ 8185), শতব্র (87৩ 96151), সরন্বতী, গঙ্গা, যমুনা, এসব নদীর নামের 
উল্লেখ খখেদে আছে । এ থেকে আর্দের আদি নিবাস সম্বন্ধে আমরা স্প্ ইঙ্গিত 
পাই। 

অন্যদিকে ভাষাতাত্বিক নিদর্শনের সাক্ষ্য নিয়ে কিছু পাশ্চাত্য পণ্ডিত এশিয়া 
মাইনরকে আর্ধদের প্রাচীন বাসভূমি বলে দাবী করেন। কিন্তু 2701. 03০৩126- 
এর মতে প্রাচীনতম হ100০-70019920 ভাষাভাষী হিতিদের (71605) এশিয়া 
মাইনরে পদার্পণ ঘটে শ্রীঃ পৃঃ ১৯৫*-এর কাছাকাছি । আবার মধ্য এশিয়াকে 
আর্ধদের বাসস্থানের ধারণাও অনেক পণ্ডিতের মনে হয় । কিন্তু এই মত মোটেই 
গ্রহণযোগ্য নয় । অন্য একদল মধ্য এশিয়াতে আর্দের সাময়িক উপস্থিতি মেনে 
নিলেও তার! যে বহিরাগত এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। 
' আর্দের ইয়োরোপীয়ানত্ব নিয়ে ওদেশের ভারততত্ববিদদের দাবী বেশ কিছুদিন 
ধরে উচ্চগ্রামে প্রচারিত হচ্ছে। তাদের যুক্তি : [7109-701079581) অন্তর্গত 
লিখুয়ানিয়ান ভাষাতেই এই ভাষাগোষ্ীর আদি বৈশিষ্ট্যগুলি বিষ্কমান এবং 
পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলের তুলনায় ইয়োরোপেই ইন্দো-ইয়োরে!পীয় ভাষাগোতীর 
সবচেয়ে বেশি ভাষার প্রচলন । সুতরাং আর্ধরা ইয়োরোপ থেকেই চতুর্দিকে ছড়িয়ে 
পড়েছিল এই সিদ্ধান্তই যুক্তিগ্রাহথ । 

ভাষাভিত্তিক এই থিওরির উপস্থপনা অষ্টাদশ শতকে শেষপাছে। 


১৮৬ 


0০68109গ্স্ এবং স্যার উইলিয়াম জোনস বৈদিক ভাষা ও গ্রীক, ল্যাটিন, 
গথিক, কেণ্টিক, পারসিক ভাষাগুলির মধ্যে একটা অন্ভুত সাদৃশ্ঠ লক্ষ্য করেন। 
যেমন বীর ( ৬৪1001-সংস্কত )5ড৬1 (ল্যাটিন )3-৬/০: ( আংলো 
স্যাকসন )2:চ০:০$ ( গ্রীক )। 

পিতর ( সংস্কৃত )-7866: (ল্যাটিন )-:7780867 ( ইংরাজী )5178981 
( জার্মান )। 

অশ্থ ( সংস্কৃত )3170%36 ( ইংরাজী ) 4529 ( পিথুয়ানিয়ান )। শুধু 
শবগত নয়, ব্যাকরণ ও গঠনশৈলীর মিশ্রণও এমনই উল্লেখযোগ্য যে পণ্ডিতদের 
ধারণা হুল যে এইসব সমপ্রকৃতির ভাষাগুলি মূলে ছিল একটি সাধারণ উৎ্সভাষা 
যা কিনা অধুনা পোপ পেয়ে গেছে। এই উতৎসভাষ! ইয়োরোপ ও এশিয়ায় 
ছড়িয়ে পড়ে বর্তমানের সঘৃশ ভাষাগুলি উৎপন্ন হয়েছে। এই ভাষাগোষ্ঠীর নাম 
দেওয়া হল ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাগোর্ঠী ।১ 

তুলনামূলক ভাবাতাত্বিকদের পরবর্তাঁ প্রচেষ্টা হল সেই অজান| ভাষার আদি 
রূপরেখা! মনে রেখে ও ভৌগোলিক বিশেষত্ব বিচার করে, এইসব ভাষাভাষীদের 
বৈশিষ্ট্যের একটা স্পষ্ট ছবির ধারণা করা । তাদের মতে এ মনুস্তগোঠীর বাস 
ছিল সমুদ্র থেকে দূরে। স্থানগুলির আবহাওয়া ছিল গ্রীত্ষপ্রধান অঞ্চলের । 
তার! যাযাবর নয়, তাদের জীবনযাপন হত কৃষিকাজে ও পশুচারণে। গরু, 
ঘোড়া, ভেড়া, কুকুর, শুয়োর তাদের পালিত পণ্ড বলে অনুমান করা হয়। এই 
সব থেকে 701, 7. 01159 সিদ্ধান্ত করলেন এই শর্ত পুরণ করতে পারে 
ইয়োরোপের একটিই অঞ্চল। সেটি পূর্বদিকে কার্পেথিয়ান পর্বতমালা 
(0877990018105)১ দক্ষিণে বন্ধান (8811515) পশ্চিমে অস্টিয়ান আল্লস 
(80511192415) ও 81501067৬81 এবং উত্তরে 8128506:16 ও 
কার্পেথিয়ান পর্বতমাঙার সংযোগকারী পর্বতশ্রেণী। অঞ্চলটি স্থজলা সৃফল। 
হাক্গেীর শশ্ক্ষেত্র এবং তৃণভূমি সমস্থিত যা কিন! অশ্বপালনের উপযুক্ত ।২ 
5. 1. 71916 ও [28:010 7৯০৪1৩-এর অন্্গামীদের ভিন্ন মত। তীর মনে 
করেন দক্ষিণ রাশিয়ার তৃণভূমি ও কাম্পিয়ান সাগরের পূর্বদিক হচ্ছে এই জায়গা! । 
অধ্যাপক স্টার্ট পিগট (918 2188০$))প্রত্বতাত্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে অন্থমান 
করেন যে খ্রীঃ পৃঃ তিন হাজার বা! ছু হাজার বছরে মনুস্যগোর্ঠীর জীবন ছিল কৃষি 
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ও যাযাবর বৃত্তির সংমিশ্রণ | সমাধি দেখে মনে হয় যে তারা মোটের উপর স্থাক্ী 
বসতিতে বাঁ করত। গোড়াতে ন! হলেও অন্তত পরবর্তীকালে তারা ভেড়া, 
গবাদিপত্ত ও ঘোড়াকে পোষ মানিয়ে ছিল। মৃতের সমাধি পাথুরে যুদ্ধ কুঠার 
সহ সমাধি দেখে অন্থমান করা হুয় যে তাদের সমাজে যোদ্ধা ও দলপতির 
অস্তিত্ব ছিল। এ তর্কের মীমাংসা এখনও হয়নি । 

আর্ধদের অভিপ্রয়াণ পথ (141%56001 1০০) নিয়েও পাশ্চাত্য ভারত-. 
তাত্বিকদের (01091951505) মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে। দক্ষিণ রাশিয়াতে 
তৃণভুমিকে (5:6276$) যারা আদি আর্ধবাসভূমি মনে করেন, তীর্দের মতে 
এশিয়াগামী আর্ধদের দলের পথ ছিল কৃষ্ণ সাগরের উত্তর দিক দিয়ে হয়ে ককেশাস 
পবত পার হয়ে ব৷ কাম্পিপান সাগরের উত্তর দিক ঘুরে । এতে 20]. 7১, 011৩5- 
এর ঘোর আপত্তি। তিনি বলেন, প্রায় অসহায় কোনও আদিম নর গোষীর পক্ষে 
তাদের গবাদি পশু ও যাবতীয় মালপত্র নিয়ে মন্ুস্তবাসের অযোগ্য এই অঞ্চল 
অতিক্রম কর! অসম্ভব । তার মতে আর্ধদের এশিয়াঘাত্রাপথ ছিল বসফরাস বা 
দার্দানেলিস প্রণালী অতিক্রম করে। এরপর তার] কষ্ণসাগর-এর দক্ষিণ ধরে 
পূর্বদিকে এশিয়। মাইনরের লেক ৬৪০ অঞ্চল পার হয়ে 18112 ও কাম্পিয়ান 
সাগর, আফগানিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ পার হয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে 
পৌছায়। তার এ মতের সপক্ষে আছে এশিয়া! মাইনরের বোঘাজ কোই 
(8০87-০8) শিলালেখ ( শ্রী: পৃঃ চতুর্দশ শতক )। এই শিলালিপিতে আমর! 
মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র দেবতার নাম পাই । পশ্চিম এশিয়ার সমসাময়িক তেল-এল- 
আমারনা (061-01-80061718) লিপির সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে। এই প্রাচীন 
লিপিতে আমরা খঞ্েদের দেবতাদের উল্লেখ দেখি । এগুলিতে আমরা মেসো- 
পটেমিয়। মিটানিজাতের রাজ বা! অর্টাটাম! (210 02109) টূসারাট। (008:5868), 
স্থ্টারনা (98128) প্রভৃতি নামের উল্লেখ পাই । এসব নাম নিশ্চিতভাবে 
আর্দের । 

' স্ীঃ পুই ১৭৪৬ থেকে ১১৮* সালে মিডিয়া দেশের কাসাইট জাতি গোট? 
ব্যাবিলনে আধিপত্য বিস্তার করেছিল । তাদের মধ্যেও রাজার! জড়া এবং তাদের 
দেবতাও ছিল আর্ধনামধারী যদ্দিও জাতি হিসাবে তারা মিটানিদের থেকে পৃথক । 
তার নুরিয়স সংস্কৃতের ৃর্ধ, যারিটাস মর্ুত আবার সিমালিয়। বরফের বানী । 
পর্বত (হিমালয় পর্বত ) ও নগাধিরাজ হিমালয়ের অনেক নামের সাঘৃশ্ট আমরা! দ্বেখতে 
পাই বরফের ইরানী শব্ধ 21708--বরফ | পরবর্তাকালে বিভিন্ন আযাসিরীয় মন্দিরে 
পূজিত দেবদেবীর নামের তালিক। পাওয়া! যায় 49981 891081-এর (6০. 700 
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3. 0.) পুস্তক ভাগ্ডারে | £850018-4132095 এবং তার সাত পরী ও সাতজন দুষ্ট 
আত্মার (911105)-এর সঙ্গে জরধুস্্ীয দেবরাজ 217012-119208 এবং সাত 
/১27691)8-5010685 এবং সাত দু [081৬85-এর মিল হৃতঃসিদ্ধ। 

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতের বিপক্ষে ভারতীয় পুরাতাত্বিকগণ বৈদিক আযদের 
ভারতীয়ত্ব জোরালে। যুক্তি খাড়া করলেন । এদের মধ্যে প্রধান হলেন ৮. 1. 
7১101051)1, তি, 0. 08101, /৯,0১, 22155%81) 10. 7১. 4218558], 8. 8151, 
৯.0. 709) প্রভৃতি আরও অনেকে । 

মানব সভ্যতার প্রাচীনতম "লিল খথেষের আর্দের স্থাবর] রচিত হয়েছিল 
সপ্তসিন্ধুর দেশে । এতে ভৌগোলিক নাম ও বিবরণও সবই এই অঞ্চলের-_ 
এশিয়ার অন্য অঞ্চল বা ইয়োরোপের নয় । এতে আমরা বৈদিক আর্দের জীবন ও 
চিন্তাধারার পরিচয় পাই । সঞ্চারণশীল একটা মানবগোষ্ঠী তার্দের অভিপ্রয়াণের 
(201818610) আগের স্থানগুলির স্থাতি অতি যত্বে মনের মণিকোঠায় জমিয়ে বাখে। 
আর্ধঘের বৈদিক সাহিত্যে অভারতীয় কোনে স্থানের নামই আমাদের চোথে 
পড়ে না। যেকোনো ইয়োরোপীয় ভাষার চেয়ে সংস্কৃতে আদি ইন্দো-ইয়োরাশীয় 
ভাষার আদি রূপরেখা চোখে পড়ে বেশি। ভারতের বাইরেই যদি আবদ্ধের 
বাসস্থান থেকে থাকে অথব। যে অঞ্চল দিয়ে তাদের ভারতে আগমন সে পথের 
কিছু হদিশ তাদের জাতিসতীয় নিশ্চয়ই থাকতো। খখেদের তৌগোলিক ধিবরণ 
চমৎকার খেটে যায় পাঞ্জাব ও পার্থববর্তী অঞ্চলের ক্ষেতে! সিল্ধুসন্যাতার 
আবিষ্কারের পর উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বনু স্থানে খননকাজ শুরু হল। এবং 
ভারতই আর্যদের বাসস্থান এ মত জোরালোভাবে গ্রতিঠিত হল। ভারতে 
প্রস্তরযুগ, তাত্রযুগ, লৌহুযুগ, 0০1815 0০01090:60 ৮০০1০ 100১) সংস্কাতিতে 
সবগুলি যুগে মানবসভ্যতার অবিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় । 
যুগ নিণয়ের আধুনিক পদ্ধতি 2৪1০ (0%1:5012 79805 পদ্ধতি প্রয়োগ করে 
এসব জানা সম্ভব হয়েছে । 7. ড. 9০910110818 2৪190-এর মতে 0০০-র 
সাথে পাওয়া তাত্রপিও্ড হরপ্লা শ্রেণীর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অ-হ্রাগ্মীয় তার 
বাবহারকারী জনগোষ্ঠী তাত্রশিল্পে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করা যায় এরকম তাত্র 
আকর়ের নিশ্চয়ই সম্ধান পেয়েছিল। তাদের বিচরণশীল অর্ধনাগরিক সমাজ 
ব্যবস্থাতে তাদের ছেড়ে যাওয়। অস্তুদ্ধ তাম্রপিণ্ডের সঙ্গে ক্ষুদ্র প্রস্তর ঘন্ত্রপাতি 
(2010:0186) পাওয়া গেছে প্রত্বতাত্বিক খননের ফলে । তাশ্র ছিন্স তাদের কাছে 
মহামূল্যবান ও ক্রমছুপ্রাপ্য ধাতু । তাত্র শিল্পীর! খাতু-সভ্যতার ক্রমবিকাঁশের 
ধারক ও বাহক। মধ্যভারতে গিরিমাটি রংয়ের মৃৎশিল্প ছিল এই তাত্শিল্পের 
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সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত । 5০001108158 1২9121-এর মতে নাসিকে 75720 
[-এ তাই ০০৮-র সঙ্গে ক্ষুদ্র প্রস্তর যন্ত্রের সহাবস্থান । এই সহাবস্থান কিন্ত 
০1:৬/৩-এর নিম্ধমানের ব্রোঞ্জের সঙ্গে নেই। 818551)581- বলেন তাত 
কুঠারের সঙ্গে 0৮০-র উপস্থিতি বিশেষ লক্ষণীয় | তাত্রশিল্পের সঙ্ষে 90-র 
নিবিড় সম্পর্ক সম্বন্ধে এখন প্রমাণিত সত্য। তাঁর মতে রাজস্থান ও সিংভূমের 
তাত্রশিল্পে অগ্রগতি গঙ্গ। অববাহিকার তাত্রশিল্প গ্রবর্তীনের কারণ । 

1, ০. 0০, 3.9. 191, 1 . 1581709200৩, 7, 0. 48815/91) 
4 0517085 এবং আরো অনেক প্রত্বতানত্বিকের অভিমত আধসভাতার শ্তিকালগ্ন 
থেকে উন্নতির শিখরে পৌছনেো! একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারা । 

00৮ (09%75-0:0108160 7১0৮%57%- গিরিমাটি রংয়ের মুৎপাজ্ ) প্রথম 
আবিষ্কার করেন ৪. ৪. 781 হস্তিনাপুরাতে (78501080018) 6:10 1) 
11954-55) খননের ফলে । পরবর্তীকালে এগুলি রাজস্থানে, গঙ্গা-যমূনা দোয়াবে 
পাওয়া গেছে। যেমন উত্তরপ্রদেশের গঙ্গা-যমূন। দোয়াবে (7১০৪৮), রাজস্থানের, 
হারয়ানা, পাঞ্জাব ইত্যাদি স্থানে । অনেক জায়গায় খননকাজ হয়েছে, এর ফলে 
০0০০-র সঙ্গে যুক্ত সভ্যতা সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান সমুদ্ধ হয়েছে। সাইপাই 
(9811281) (191, 1971-72) উত্তরপ্রদেশের এটাওয়া (84৬21) জেলায় 
পাওয়। নিদর্শনে তাত্্রবস্তর সঙ্গে 0০৮-র অবস্থান দেখা গেছে। একটা মাথায় 
হুকওয়ালা বর্শীফলক ও একটি হারপুণ এই জাতের জিনিসের সঙ্গে পাওয়া যায় । 
এখানেই পাওয়া গিয়েছিল অনেক তাম্রভাগ্ডার (081) । 

গঙ্গা-যমূনা উপত্যকায় 0০৮-র এই আবিষ্কার হলেও জিনিসগুলি ইতস্তত 
ছড়ানো অবস্থায় পাওয়া যায় (791, 1968) [. 0১ 0০001 70. ৮-এর 
বুলন্দনার জেলার 121 3118-তে ($969-72) খনন কাজ চালান । ০০৪:-এর 
(1971-72, 73) আবিষ্কারের ফলে আমাদের ধারণার অনেক পরিবর্তন ঘটে । 
457011)601116502120৩, 1971-72, 1977)-এ ( সাহারানপুর জেলা, [0.7১.) 
এবং যোধপুরা (8881 ও ড1]81 7001087, 1976 ; 86918, 1977) 
তহশীলে (78100 [২81591081) রীতিমত বসতির চিহ্ন পাওয়! যায়। ছুটি 
জাপ্নগায় একটা পার্থক্য লক্ষ্য করা গেল । 4£110117617-তে হরাগীয় সংশ্রব লক্ষ্য 
করা যায় ॥ কিন্তু যোধপুরে হরাগীয় সংশ্রবহীন এবং 7.81 39118-র মত (0০৪, 
1972), 815৮8] (9012) 81981, 1911-72), 0880818 নদীর বা পাশে 
(07806528 » প্রাচীন দুশঘতী ) [হরিয়ানার হিসার জেলায়] 9০01 (11881: 
1984) চ৪081980. (91)8708, 1982), 7:91 089118-র সঙ্গে বিশেষ সাদৃশ্ঠ 
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লক্ষণীয় । এইসব জায়গাগুলি প্রাক্-হুরাগ্প। যুগের এবং 98181108019 (88117 
1972 ৪ 1972.) 818 ভূপ (85119) থেকে 2.5 কিমি, দূরে (পাকিস্তানে )। 
ইতিমধ্যে [:৪%118 প্রাক্‌-হরাগ্লা যুগের বলে মনে করা হচ্ছে। এই পারিপাশ্থিকে 
71801181 যে বসতি আবিষ্কার হয়েছে তার বয়স স্থির হয়েছে শ্বীঃ পুঃ তৃতীয় 
সহআবে (41101817, 1982)। এখন উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম এবং পাকিস্তানে 
সভ্যতার নিরবচ্ছিন্ন ধার! সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া গেছে । 

শতপথ ব্রাঙ্ণে (1.8.1 : 1.6) যে প্রলয়ের কথা আছে, যা থেকে জানা যায়, 
মগ একাই শুধু বেঁচে যান, তার উল্লেখ খথেদে নেই ; কিন্তু পরবর্তী বৈদিক 
সাহিত্যে আছে। শ্রী: পুঃ ছিতীয় সহম্লাবের মাঝামাঝি অবিশ্রাম বৃষ্টি ও প্রলয়ন্থরী 
বন্ত। ও প্রচণ্ড ভূমিকম্পে 00৮ জনপদগুলি ভেসে যায়। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত 
জাতির 7190019£-তেই এই প্রাবনের উল্লেখ রয়েছে । সম্ভবত এই প্লাবনেই 
সিন্ধুনদীতীরবর্তী মহেঞ্জোদরো সভ্যতা ধ্বংস হয় (]২811095, 1964, 7098195 
1965) | 191 03%11-তে অতীতের সে ভূমিকম্পের নিদর্শন দেখ যায়। কিছু 
মানুষ পশ্চিম পথ ধরে পালিয়ে বাচল আর এই প্রলয়ঙ্কর প্লাবনের স্বৃতি বয়ে নিয়ে 
গেল তাত্রান্ত্র ব্যবহারকারী আর্ধগোষ্ঠীর পক্ষে আদিম (11706014191) অরণ্যসঞ্ষুল 
পূর্ব দিকের গঙ্গা উপত্যক। অগম্য ছিল। 

খথেদের কালের নদী সরম্বতী শুকিয়ে যাওয়ার ফলে হরাপ্পীয় পরিণত সভ্াতান্র 
অবনতি ঘটে । কালিবঙ্গানে (8:811878817) আমরা তার নিদর্শন দেখতে পাই ! 
সরস্বতী উপত্যকায় প্রাক-হরাপ্ীয়, হুরাপীয় এবং 2০0৬/ (72710650 018:6 
৪1৩) এ তিন সভ্যতারই নিদশন পাওয়া যায় । 7১0 সর্বশেষের সভ্যতা | 
সরত্বতীর শুফ নদীবক্ষে আমর] এর সাক্ষ্য পাই। হপাপ্পীয় সভ্যতা নগর সভ্যতা 
এবং খণ্েদ বণিত আর্ধ সভ্যতার সঙ্গে তার বিস্তর পার্থক্য । কাঁজেই এ সিদ্ধান্ত 
স্বতঃই এসে যায় যে সপ্তসিন্ধুর প্রাক-হরাগ্গীয় সভ্যত৷ সত্যিকারের আর্ধসভ্যতা। 

387০৬ (19273) র মতে ভাবাতাত্বিক সার্বশ্য থেকে ঝণ্থেদের ভাষা সদৃশ 
আরো! অনেক ভাষার যে ভাষা-পরিবার তা সুদুর অতীতেন্ন কোন বিশ্বত এক 
উত্স ভাষা থেকেই উৎপস্ন। এই আদি সাধারণ ভাষাভাষীদের দেশ ছিল ; 
01155 (1914)-এর মতে হাঙ্গেরী অস্রিয়ার নিকটবর্তী অঞ্চল। তার অভিমতের 
সপক্ষে আছে বোঘাজ কোই (73981782 ছ০1)-এর লিখন (ঘীঃ পৃঃ 1400 )। 
ধ্েদের মিত্র, বরুণ, ইন্দ্রের নাম দেখা যায় এতে । ম্যাকামূলার | 119 14101167, 
1860) এশিয়া মাইনবের বাজারাজড়ার নামে খথেদের নামের সাদ দেখে এশিয়া 
মাইনরকে আর্দের আফি বাসভূম বলে অভিমত প্রকাশ করলেন'। আর্ধর! 
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ভারতে প্রবেশ করে এখান থেকেই । নামবাচক শবগুলি কিন্ত খখেদের নাষের 
অপভ্রংশ মাঁজ এবং একথ। নিঃসংশয়ে বল! ঘাঁয় ঘে একটি ভীষা। উৎপত্তির স্থান ও 
কাল থেকে দূরে চলে গেলেই বিকৃত হয়, উপ্টোট! সত্যি নয়। সুতরাং আধরা 
সপ্তসিন্ধুর দেশ থেকেই বহির্গমন করেছিল এটা ধরে নেওয়া অধিকতর সঙ্গত ; 
এবং এই অভিপ্রয়াণ (2018786107) ঘটেছিল প্রাবনের এবং খঞ্ধেদের পরবতী 
কালে। 


1:81 00119 এবং প্রাক্‌-হরাপ্মীয় মাটির পুতুল এবং মৃৎপান্রে চিত্রিত অশ্ব, 
বৃষ ঝঞ্থেদে উল্লেখিত এবং আর্ধদের প্রিয় জীবজন্ত। 


1.8] (38119-তে পাওয়! অন্যান্য জীব্জন্তর সঙ্গে ঘোড়ার হাড় ছিল। 
1101)21)-7 90810, হবাপ্পা, ২0021, 1.0901)91) 15277100196 এসব জায়গাতেও 
গৃহপালিত ঘোড়ার নিদর্শন পাওয়া যায়। (9৬61) এবং 0%76 1931, 
91)210009 1974 2 ৪17) 1963, 2219580, 1936) | এক্স থেকে অনুমান 
করা যায় যে প্রাক্হুরাধীয়দের ( আর্ধ ) ঘের কাছ থেকেই হরাগ্ীয়রা অশ্ব লম্থন্ধে 
জেনেছে, অবশ্ঠ তার নিজেরাও শিখে থাকতে পারে । 


0181011100515) 181 05119, 01010101058, 77577" এইসব জায়গা! থেকে 
পাওয়া! মপাজ্ের টুকরোর 0০915010 08175 থেকে জানা যায় (770568019, 
21101851081) ও 0801) 1977) যে ০00৮ সভ্যতা, প্রাক-হুরাপীয়, 
হরাপ্সীয় সভ্যতার পরও বিদ্যমান ছিল। (0:4-এর পরিমাণ বিচার করে 
98121101519-র প্রাক্‌-হরাগ্রীয় আর্ধ সভ্যতার কাল নির্দেশ করা হয় ্রীস্টপূর্ 
আনুমানিক 32090-3000 (818৬9] ও 05017891) 1974) | 


খখেদ (1. 35. 8) বণিত আর্দের আদি বাস সপ্তসিন্ধৃতে 0০৮ ছিল। 
সরম্বতী ( খখেদ ৬], 36. 67 ৬]. 61. 10) এবং দুশছ্তী (খথেদ ৬], 35১) 
নদঘদীতীরে থথেদের আর্ধদের বসতি ছিল। খুঁটিনাটি বিচার করে দেখলে আর্ধদের 
অভিপ্রয়াণ (0018780100) পশ্চিম্দিকে ঘটেছিল বলেই মনে হয়। 


পূর্বে পৃথিবীতে যা কিছু ভাল, যা কিছু মহৎ সবই ইয়োরোপের বা ইয়োরোপে 
উদ্ভূত এইরকম দাবী করা হত। আর্ধ-সভ্যতার উদ্ভব ইয়োরোপে। সেখান থেকে 
এশিয়া মাইনর বা মেসোপটেমিয়! হয়ে অবশেষে মহেঞ্জোদরোর উন্নততর নগর 
সভ্যতাকে ধ্বংন করে বহিরাক্রমণকারী আর্ধদের ভারতে অনুপ্রবেশ এই ছিল 
পূর্বেকার ধারণা । সেকালে পুররাতাত্বিক খননকাজজ কমই হয়েছিপ। কিন্ত 
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পরবরতীকালে পুরাতাত্বিক খনন ও অন্ঠান্ত গবেষণার যত্তই অগ্রগতি হচ্ছে আর্ধদের 
ভারতীয়ত্ব সম্বন্ধে অভিমত ততই প্রবল ও অকাট্য হয়ে উঠছে। 


এই নিবন্ধ রচনায় আম অনেকের মধ্যে অধ্যাপক আর. সস, গৌর ও অধ্যাপক 
সুকুমার দামের অনেক সাহায্য পেয়োছ ; তাঁঙ্গের কাছে আঁম বিশেষভাবে খণা । 


